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বঙ্গীয় সাহিত্য ও বঙ্গীর চিন্তার সহিত বস্কিমচন্দ্রে নর 
খানি পুস্তক লেখা যায়। আমি দুই চারিটী কথাতে এই বিষয়ে কি লিখিব ? সংক্ষেপে 
মাত্র বলা যায় যে, তিনি আধুনিক বাঙ্গালীর চিন্তা ও কল্পনা, উদ্যম ও উন্নত আশার 
ণবিকাশস্থল। বঙ্গদেশের আধুনিক কল্পনা তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে, _তিনি সেই'কল্স- 
মূর্তিমতী করিয়াছেন। বঙ্গদেশের আধুনিক চিন্তা তাহাকে সংগ্রঠিত করিয়াছে, তিনি 
চিন্তাকে পুনরায় উদ্দীপিত করিয়াছেন। বঙ্গদ্রেশ্রে আধুনিক আশা ভরসা, উদ্যম ও 
সাহ বন্ধিমচন্্রকে স্থষ্টি করিয়াছে,_-আবার বস্ধিমচন্র সেই আশা ও উদ্যমকে জলস্ত- 
প প্রকাশ ইভিনি নদ সকল সন্হদয় বাঙ্গালীর হৃদয়ে বিস্ৃত 
“রিয়াছেন। | 

বৰল ডো হল আমরা এখানে ধনবান্‌, উপাধিবান্‌ বা কেবল বিদ্যা- 
। নৃকে বড়লোক বলিতেছি না। ধীহার! গাড়ি ঘোড়ায় চড়েন, যাহারা অসংখ্য উপাধি 
বারণ করেন, যাহারা বড় পদ বা মর্ধ্যাদ! প্রাপ্ত হয়েন, তাহাদের কথা বলিতেছি না! 
নগ্ুতের যে সমস্ত কর্মিষ্ঠ লোক আপনাদের কর্মের অঙ্ক জাতীয় ইতিহাসে অঙ্কিত করিয়া- 
বা ও জপ্রতিহত তেজে ধাহারা সময়ের গতি, চিহ্নিত করিয়াছেন, 
: পক্ষেত্রে বা যুদ্ধক্ষেত্রে, ধর্মক্ষেত্রে বা কর্মক্ষেত্রে যাহার! স্বীয় বীশক্তিতে সমস্ত. যুগ 
জিত করিয়াছেন, আমরা সেই ক্ষণদ্রস্থা লোকের কথাই বলিতেছি। তাঁহারা নিজ 
ময়ের চিন্তা, উদ্যম ও উৎসাহ দ্বারা গঠিত, এবং তাহার কতকটা সেই সামরিক চিতা ৰঁ 
উদ্যমকে গঠন করেন। 
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ধাহারা বলেন,-এই মহাৰথিগণ সময়ের প্রভাব হুইতে সম্পূর্ণ শীধীন, 'কেবল দি 
বলে বঙ্গবানৃ,_র্তাহারা ভুল বলেন। সক্রেটিস্‌ কেবল নিজ জ্ঞানে জ্ঞানী নহেনু, 
. শ্রীকদ্টিগ্বের তাৎকালিক অসামান্ত চিন্তা-ক্ষমতার পূর্ণবিকাঁশ মাত্র।' লুথর নি 

বলে ব্ব্টীয়ধর্ম্ম পরিবর্তিত করেন নাই। সেই সময় নূতন জ্ঞানালোক ইউরোপে প্রক 
শিত হওয়ায় তাৎকালিক আচার অনুষ্ঠানেব অনিষ্টকর নিয়মগুলি ইউরোপের মহা পঃ 
ক্রান্ত ও নব বলে বলীয়ান্‌ জাতিদ্বিগের অসহ হইয়া! পড়িয়াছিল,_লুখর তাহাদের মু! 
পাত হইয়া ষেই দিয়মগুলি,তিরোহিত করিলেন। নেপোলিয়ন কেবল নিজ তেজে পূর্ণ হই 
85588878598 নেপে-_ 
“লিয়ন বিস্ময়কর ও অতুল্য তেজ জগতে দেখাইয়া গিয়াছেন। 

' আবার যাঁহারা বলেন,_-এই মহাপুকষগণ সম্পূর্ণরূপে সময়ের দাঁস,সময়ের প্রভা 
প্রভাবাৰ্বিত,__সময্বের বলে বলবানৃ, তীহারও ভুল বলেন। সময় প্রস্তত হইলেও এক. 
নেতার আবশ্যক হয়। আলেকজেগুরের ন্যায় অসীম সাহসী বীর জন্মগ্রহণ ন! করিলে গরীব 
দিগের বীরত্ব ও সত্যত! জগতে ব্যাপৃত হইত না। জ্ঞান ও বাণিজ্যের উৎকর্ধের সহিত 
দেশ বিদেশ আবিষ্কার কবিতে লাগিল, কিন্ত কলম্বসের ন্যায় ক্ষণজন্মা, অসীম সাহ: 
, বীর জন্মগ্রহণ না করিলে -অজ্ঞাত, অদৃষ্টপূর্ব, অকুল আটলাণ্টিক মহাসাগর পরি; 
করিতে কে সাহসী ইইত? তাহার পর শতাবীদ্বয় আবিষ্কার-পূর্ণ । কিন্ত ব্য 
প্রতিভা দ্বারাই সে আবিষ্কারগুলি সম্পার্দিত হৃইয়াছিল। কোপর্ণিকস ও. গ্যালি 
যে সকল আবিফার করিলেন, শেক্ষপিয়র যে অপূর্ব কাব্য রচনা করিলেন, ডেকার্ট, 
অপূর্ব চিন্তাত্রোত প্রবাহিত করিলেন, সে সমস্ত অনেকটা! সময়ের গুণে, তাহার সদে 
নাই! কিন্তু সে গুলি ব্যক্তিগত প্রতিভা. ও, শক্তি অবলম্বন করিয়া বিকাশ পা 
স্নাছিল। ফলতঃ সময়েব চিন্তা, কল্পনা ও উদ্যম নেতাঁকে বাছিয়! লয়, ব্যক্তিগত প্রত 
- ভাকে অবলম্বন করে, এবং ক্ষণজন্মা মহারধীদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পূর্ণ বিকাশ পায় 
দ্রৌপদী অজ্জনকে যে কথা বলিয়াছিলেন, সকল মহারথীর সন্বন্থেই সে কথা বলা যায় ।- 


“লাঁ ঘূৰ্যি খ্বীৰ্মনযাঘিনুত়া 
হীঘ্া হ্নিস্থীব্নি নিন্মহজ্লিম্‌ ।” 
জিহামাজ্জ্ব নলীত | হ1%০। 
উপরে আমর! বড় জাতির বড় ইতিহাসের কথাব উল্লেখ করিলাম।. আমবাঃক্ণু 
ক্ষীণ জাতি,_কিন্তু তাহা হইলেও প্রকৃতির নিয়ম একই। বন্ধিমচন্দ্র নিজে অমাধার 
প্রতিভা-সম্পন্ন লোক,-_আমাদের বঙ্গদেশের চিন্তা, কল্পনা ও উদ্যম তাহাকে অবলঙ্ব 
করিয়া”_তাহাব আশ্রয় গ্রহণ করিয়! পূর্ণ-বিকাশ পাইয়াছে। 
এ কথা যাহার! ভাল করিয়া বুঝিতে চাহেন, তাহারা বঙ্গদেশের এই শতাব্বীর ই 
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পৰ্য্যালোচনা ধরিয়া দেখুন। শতাবীর প্রারত্তে পাশ্চাত্য'জ্ঞান,পাঁশ্চাত্য সভ্যতা" 
' পাশ্চাত্য উন্নতির আলোক সহসা.বঙ্গদেশে দেখা দিল। আধুনিক সভ্যতার উজ্জল- 
মম কিরণ বঙ্গদেশে প্রতিফলিত হইল, আধুনিক উদ্যম, উৎসাহ ও উন্নতি বঙ্গদেশে' 
বাবিভূতি হইল। ভিন্নরুচি লোকে ভিন্ন প্রকারে সে. সত্যতা গ্রহণ করিলেন। পল্পব- 
শহিগ্পণ ইউরোপীয় সুরাপান প্রসৃতি দোষ গ্রহণ করিলেন, ফলগ্রাহিগণ ইউরোপীয়, 
সাহ, উদ্যম, স্বদ্বেশ-হিতৈষিত! ও স্বধৰ্ম্ম-প্ৰিয়তা গ্রহণ করিলেন । দেশে মহা আন্দোলন: 
ইল, চিন্তার লহরী, বহিল, উৎসাহ ও. উদ্যম উৎকর্ষ লাভ করিল, দেশপ্রিরতা, 
 ধরমপরিয়তা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। সেই চিন্তা, সেই উৎসাহ, মেই ধর্মপরিয়তা ও দেশ- 
প্রশ্বতা প্রাতঃ-ম্মরণীয় রামমোহন-রায়ে পূর্ণ-বিকশি.পাইল। 
শতাবীর মধ্যকালেও এইরূপ ঘটন। খটিরাছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবল ভরক্ধ 
দশে বহিতে লাগিল, তাহাতে সুফলও. ফলিল, কুফলও ফলিল।. সমাজে কতকটা 
বশৃষ্ঘলত! হইল, কতকটা নূতন বলেরও আবির্ভাব হইল। বিদ্বেশীয় আচারের অনুকর- 
পরচ্ছা প্রবল হইল; আবার তাহার সঙ্গে অঙ্গে স্বদ্েশহিতৈষিত! হৃদয়ে সঞ্চারিত হইতে 
বাগিল। বিদেশী শাস্ত্রে শ্রদ্ধা.বাড়িতে লাগিল,এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশীয় কথা জামি- 
_বাঁর ইচ্ছাও বলবতী,হইল। দুই দিক হইতে তরঙ্গ আসিয়া যেন সমাজকে বিক্ষুন্ধ করিতে 
পাগিল। কিন্ত এই পরস্পর-প্রতিঘাভী উর্দিরাশির মধ্যে জাতীয় চিস্তা ও জাতীয় বল,জাতী 
হৃদয় ও জাতীয় উদ্যম গঠিত ও স্থিরীকৃত হইল। এই প্রতিথাতী চিন্তা-তরঙ্গ, এই 
জাতীয় বল ও জাতীয় উদ্যম মধুসুদন দত্তে পূর্ণ বিকশিত হুইয়াছিল। তাহার জীবন 
আ্বিদেশীয় ভাবে ও আঁচারে বিধ্বস্ত, এবং তাহার বশোলিদ্নাও প্রথমে বিদেশীয় পথে: 
ধরধাবিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার দিত ততে জায় ভরা ইল 


দহে বল ESE TE টা 
তা সবে? (অবোধ আমি 1) অবহেলা! করি, 
'পরধনলোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ 
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি ! 


had ০ শপ 


স্বপ্নে তব কুললক্্মী কয়ে দিলা পরে ;- 
od “ওরে বাছা, গৃহে তব রতনেৰ রাজি, 
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি ? 
যা ফিরি অজ্ঞান তুই-_যা রে ফিরে ঘরে!” 
পালিলাম আজ্ঞা হুখে ; পাইলাম কালে 
মাতৃভাষা রূপ খনি, পুর্ণ মণিনালে।” 
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এই হুমধুর কথাগুলি কেবল মধুস্থদনের জীবনের ইতিহাস নহে:-_সেই সময়ে 
বঙ্গদেশের জাতীয় ইতিহাস। সেই সময়ে শিক্ষিত ধীশক্তি-সম্পন্ন সকলেই পরধন-লোডে 
মত্ত হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি আচরণ করিয়া অনেক ভ্রমণ করিয়াছিলেন,কিন্ত সবশেষে ঘরে আসিয় 
পৈতৃক ধন পাইয়াছিলেন। কিন্তু সে-ত্রমণ, সে ভিক্ষাবৃত্তি ব্যর্থ হয় নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষ 
আমাদিগের পক্ষে ফলশুন্য হয় নাই। পাশ্চাত্ট উদ্যম ও উৎসাহ আমীদিগের গঙ্গে 
সূল্যবান্। সেই শিক্ষাবলেই আমরা নিজের ধন চিনিতে পারিয়াছি, সেই উৎসাহ 
বলেই আমর! পৈভৃক রত্ব আহরণ করিতেছি। এই সুফলটী শতাবীর চরম ফল,- 
এই তুফলটী বন্ধিমচন্দের গ্রন্থে সম্পুর্ণ রূপে পরিপকৃতা লাভ করিয়াছে । { 

পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ কবিয়া দেশীয় ভাষা ও দেশীয় বিদ্যার অনুশীলন, পাশ্চাত, 
উৎসাহের সহিত স্বদ্নেশের উন্নতি ও এক্যসাধন, পাশ্চাত্য জ্ঞান লাভ করিয়! কায়মনঃপ্রা 
দেশের জন্য সমর্পণ করা,_এই টী আমাদের শতাব্দীর শেষ ফল»_এইটা বস্ধিমচক্রে: 
প্রতিভায় পূর্ণ বিকশিত হুইয়াছে। সামান্য অন্ুকরণশীল ব্যক্তি ও বন্ধিমচন্রে্‌ 
ন্যায় লোকের মধ্যে প্রভেদ্দ এই ;_পাশ্চাত্য জ্ঞানে তাহার মন পুষটিলাভ করিয়াছে 
অীর্দতা-ুত্ধ হয় 'নাই। জ্ঞানরত্ব সকল স্থান হুইতেই আহরনণীয়,--বন্ধিমচন্ত 
সকল দেশ, সকল স্থান হইতে সেই রত্ব আহরণ করিয়া তাহার 'নৈমর্ণিক প্রতিভা আরও 
সমুজ্বল, করিলেন। সে প্রতিভার ফল কি, তাহা আমর! গত ব্রিংশৎ বৎসর ক্রমাধয় 

দেখিয়াছি । . 
১. - যখন ছুর্গেশনদ্দিনী প্রকাশিত হইল, তখন যেন বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে সহসা একট 
নূতন আলোকের বিকাশ হইল। দেশের লোক সে আলোকচ্ছটার চমকিত হুইল, হে 
বালার্ককিরণে প্রফুল্ল হইল, সে দীপ্তিতে দ্বাত হুইয়া! স্ততিগান, করিল কলিকাতা ' 
ঢাকা, এবং পশ্চিম ও পুর্বদেশ হইতে আনন্দরব উত্থিত হুইল,বঙ্গবাসিগণ বুঝিল, সাহিতে 
একটা নূতন যুগের আরম্ত হইয়াছে, একটি নৃতন ভাবেৰ স্থপ্ি হইয়াছে, নৃতন চিন্তা « 
নূতন কল্পনা বঞ্িমচন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া আবিভূ্ত হইয়াছে। 

বঙ্গীয় গদ্য-নাহিত্যে দুর্গেশনন্দিনীর ন্যায় পুস্তক পুর্বে দৃষ্ট হর নাই। সের 
মৌলিকতা, সেরূপ কঙ্গনার কমনীয় লীলা, সেরূপ সৌনর্ধ্য ও লারণ্যচ্ছটা, সের? 
মধুময়ী রচন! ও গলেনর চাতূ্ধ্য বঙ্গীয় গদ্যসাহিত্যে পূর্বে দৃষ্ট হর নাই। বীরেঞ্রর সিংহ 
জগৎসিংহ ও ওস্মানের দুর্দমনীয় তেজ ও বীরত্ব, প্রধরা বিমঙ্গার চাতুধ্য ও'জগণি 
মোহিনী কমনীয়তা, শাস্তিময়ী আয়েসার প্রগাঢ় নিঃশব্দ হদরভাব, গড়মন্নারণ, দ্বেবমদি। 
কতনুখার গৃহে উৎসব, এ সকল চিত্র অভাবনীয়, অচিন্তনীয়, অবিনশ্বর !  কল্পনাসাগ 
মন্থন করিয়া মহারথী বন্ধিম এই অমৃত বঙ্গমাহিত্যে প্রবাহিত করিলেন,--বঙ্গবাসিগ 
সে অমৃতসাগঁরে ভাসিল। 

নিন্দুকগণ নিন্দার তান তুলিলেন। দুর্গেশনন্দিনী বিদেশীয় ভাবে পুর্ণ, বন্ধিষ বা 
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ভাব গ্রহণ করিয়াছেন, বন্ধিম বাবু বিকৃত-মন্তিক্ষ! কিন্ত সে নিন্দা উন্নজ্বন 
সমস্ত বঙ্গবাসীর জয় জয় নাদ দেশ পূর্ণ করিল, গগনে উদিত হইল । 
নীতে বিদেশীয় শিক্ষার পরিচয় যথেষ্ট আছে। ওসমান্‌ ও জগৎসিংহের 
উৎসাহ বঙ্গীয় সাহিত্যে অদৃষ্ট-পুর্্ব। আযেসার প্রগাঢ় নিভৃত হৃদয়ের ভাব 
সাহিত্যে অদ্বষ্ট-পূর্ব্ব। ' বিমলার অপূর্ব জিত্বাংসা”ও বৈরনির্ধ্যাতন বঙ্গীয় 
J অদৃষ্টপুর্বব। বিদেশীয় শিক্ষা লাভ করিরা”বহু বিদ্যা লাভ করিয়া 
দেশীয় সাহিত্যের পুণ্িসাধন করিয়াছেন। এইটী- আধুনিক সময়ের ভাব, 
ভাব বন্ধিমচন্রে পুর্ণবিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। এটী কি রোব? 
শেক্ষপীয়রের সময়ে ইংরাজ কবিগণ ইতালীয় সাহিত্যতাণ্ডার হইতে রত্বরাশি সংগ্রহ 
ইংরাজি. সাহিত্য উজ্জ্বল করিয়াছেন ডাইডেনের .সময়ে ইতরাজ কবিগণ ফরাসী 
রত্বরাজিতে দেশীয় সাহিত্য অলঙ্কৃত করিয়াছেন। প্রাচীন কালে রোমীয় কবি 
গ্রীক সাহিত্যের সম্পত্তি দ্বারা নিজ সাহিত্যের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। 
বঙ্গবাসিগণ ইংরাজি সাহিত্যভাণ্ডার হইতে রত্বলাভ করিতেছেন” _একটু উদ্যম, 
সাহ, স্ব্নেশপ্রিয়তা লাভ করিতেছেন। এই সদ্‌গুণগুণি আর একটু অধিক পরি- 
ণ আহরণ করিতে পারিলে দেশের মঙ্গল । 

আমরা বঙ্কিমবাবুর একখানি পুস্তকের কথা বলিলাম । তাঁহার কমনীয় কঙ্সনা 
*ইতে উদ্ভূত সকল চিত্রের কথা বলিবার আবশ্যকতা নাই। সন্ধ্যার আকাশে যেমন 
চুঃকটার গর একটা জ্যোতির্বয় নক্ষত্র প্রকাশিত হইয়া শেষে নৈশ গগন জ্যোতির্ময় 
নারে, বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্রগুলি সেইরূপ একটীর পর একটা ফুটিয়া সাহিত্যাকাশ 
শ্যোর্তি্্বয় করিল! অরপ্যবাসিনী কপালকুণ্ডলার চিত্রটী কি অপুর্ব, কি বিশ্বরকর [ 
উ্শবিদেশবিচারিঙী গিরিজায়ার গীত কি হুমধুর, কি হাদয়গ্রাহী ! গরীয়সী হুর্া- 
দৃখী, প্রশান্তমতি কমলমণি, ছুঃখিনী কুন্দনন্দিনী, আর চন্ত্রশেখর, প্রতাপ, ভ্রমর, দেবী 
ধরণী; কত নাম করিব? প্রভাতে . নিকুঞ্জবনে বন-পুপ্পগুলি যেরূপ একে একে 
টিতে থাকে, বন্ধিমের হৃদয়-কুঞ্জে কল্পনাপুষ্পগুলি টি হতে রানি সে 
লিও সেইরূপ হুন্দর,-_সেইরূপ "সুমধুর ! 

অর্ধ শতাব্দী পুর্বে আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিতা ম,_অদ্যও তাহা করিতেছি, 
ভরসা করি বহুদিন পর্যন্ত এই শিক্ষা লাভ করিতে থাকির। অর্ধ শতাব্দী পুর্বে - 
দর নিজের ধন প্রায় কিছু ছিল না, আমরা কাঙ্গালীর ন্যায় ফিরিতাম, অদ্য 
নিজের একটু ধনসঞ্চয় হুইয়াছে। মধুসুদন ও বন্ধিমচন্্র তাহার প্রধান, 
পকারী। এখন আমর! দর্প করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যের কথা! বলি, সেহ করিয়া 
্ীয় সাহিত্যকে যত্ব করি, বাৎসল্যের সহিত বঙ্গীয় সাহিত্যকে পালন করি। ধনের 
একটু শক্তি হইয়াছে; রাজনীতিতে বল, প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বল, সাহিত্য 
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সবে বল, প্রাচীন ধর্ম্ম সম্মন্ধে বল, আমাদের নিজের ধনের" একটু স্পর্ধা ক 
শাহি । আজ আমরা কেবল, বিদ্বেশীয়দিগের ব্তিবাদক নহি, দেশীয় 
ব্যবহীরে বীতরাগ নহি, দেশীয় ইতিহাসে মূর্খ নহি, এবং দেশীয় ধর্ম 
মা। আমাদের শরীরে যেন একটু বল হইয়াছে, মনে একটু স্পর্ধা! হইয়াছে, জা 

চিনির়াছি; জাতীয় ধর্মের মর্ম শিখিয়াছি। এটী উন্নতির লক্ষণ, মঙ্গলের লক্ষণ। 
যেন ক্রমশঃ এই পথে অগ্রসর হইতে থাকি । 

এ উন্নতি যে বন্কিমচন্ দ্বারা সাধিত, তাহা নহে'। এটী কতকটা ইংরাজি শি 
ফল, কতকটা দেশের ও সময়ের উন্নতি, কিন্তু এ উন্নতিও বক্ষিমচন্দ্রে পূর্ণবিকাশ প. 
ছিল। তাহার জীবনের শেষ দশ বৎসর তিনি ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক আলোচনা 
ছিলেন। এ সম্বন্ধে তাহার সমস্ত" গ্রন্থ আমি পড়ি নাই, এবং সকল বিষয়ে ত1 
কি মত, তাহাও জানি না । কিন্ত মতামতের আলোচনা এখানে করিতেছি না। তি 
হিন্দুধর্মের “যেরূপ আলোচনা করিয়াছেন, তাহা আধুনিক সময়ের একটী লক্ষণ,_এ' 
চিহ্ন স্বরূপ । অনৈক্য স্থলে ওক্য সংখটন, অনুদার মত ও আচারের স্থলে উদ্বার 
আচার সংস্থাপন, নিজ্জীব অনুষ্ঠানের স্থলে প্রাচীন ধর্শের অগ্জীবনী শক্তি 
অজ্ঞানতার ও মূর্থতার শ্ছলে হিন্দুধর্মের জ্ঞানবিতরণ, অবনতির স্থলে উন্নতির 
প্রদর্শন; _এইরূপ ইচ্ছা, এইরূপ ভাব, এইরূপ আশা, আজি বঙ্গসমাজে কিছু কিছু 
ভুত হইতেছে। বন্ধিমচন্্রের ধর্ম্-সম্ব্ধীয় গ্রন্থগুলি এই ইচ্ছা, এই ভাব ও এই আশা? 
বিকাশ মাত্র। বঙ্গদেশীয় হিন্দুগণ ক্রমশঃ রক্যলাভ করিতে শিথিতেছেন,_প্রাচী 
ধর্ম্ম-জ্ঞান এবং উদার আচার ও অনুষ্ঠান সেই রক্যসাধনের এক মাত্র মন্ত্র], 


শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত । 
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আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়" 


বিভাগের তত্বাবধায়ক, কলিকাতা! ' বিশ্বধিদ্যালয়ের প্রতিনিধি টা শীবৃত , 
ৰ আলফ্রেড্‌ ক্রফ্ট্‌ মহোদয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদানের সভায় যে বক্তৃতা করিয়া- 
ছন, তাহাতে বুঝিবার ও জানিবার অনেক কথা আছে। যে সময়ে শত শত যুবক 
[বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভ পূর্বক আপনাদিগ্রকে চরিতার্থ মনে করিয়া, আঁশ্বত্তহৃদয়ে 
মাংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছেন; লোকে যে সময়ে এই সম্মোহন দৃশ্যে উচ্চশিক্ষা 
মভাবনীয় উন্নতি হইতেছে বলিয়ামনে করিতেছে ; অধ্যবসাঁষে অনলস, উপাধিগৌববে 
চাকার, পাশ্চাত্য ধারণা ও পাশ্চাত্য সভ্যতায় পবিচালিত শত শত যুবক খন 
নর চিন্তার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন ; তখন উচ্চশিক্ষার সম্বন্ধে প্রতিনিধি 
টান্সেলর মহোদয়ের কথাগুণির আলোচনা কর! উচিত বোধ হইতেছে । 
স্তার আলফ্রেড ক্রফ্ট্‌ মহোদয় যে সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে 
হইবে, তাহাতেও কোনরূপ অপুর্ববতাবের বিকাশ হইবে না। কিন্তু পুরাতন হইলেও 
বিষয়টি স্বদেশের- স্বদেশীয় শিক্ষিত সমাজের উন্নতি ও অবনতির সহিত খনিষ্ঠ সম্বন্ধে 
আবদ্ধ। এ জন্য উহার পুনঃপুনঃ আলোচনা বাঞ্থনীয়। 
প্রতিনিধি চান্সেলর মহোদয় যে সকল প্রয়োজনীয় কথাব অবতারণা করিপ্াছেন, 
ভৎসমুদয়ের ভাবার্থ এই £-“আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্‌. এ. উপাধিধাবীদিগের 
সংখ্যা প্রায় সহত্র। ইহাদের পুরোভাগে জ্ঞানরাজ্য প্রসারিত রহিরাছে। 
ইহারা এই রাজ্যে আপনাদের গবেষণার পরিচয় দিবার জন্য আহত হইতেছেন। কিন্ত 
কয়জন এই আহ্বানে কর্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন? কতিপয় উপাধিধারী এখনও 
ছাত্রত্থের পরিচয় দিতেছেন। জ্ঞানালোচনায় ইহার! আপনাদিগকে এবং আপনাদের 
ট্যালয়কে সম্মানিত করিতেছেন। ইহাদের নাম অন্যান্য দেশের বি্বৎসমাজে 
ঠাত হইয়াছে । ইহারাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য সস্তান। বিশ্ববিদ্যালয় ইহা- 
ক খাঁহা দিয়াছেন, ইহার! তাহা! দ্বারাই জ্ঞানের সাধারণতন্ত্ররাজ্যে সেই বিশ্ববিদ্যা- 
ক উন্নতি করিবার চেষ্টা, করিতেছেন । কিন্তু ইহাদের. সংখ্যা কত অক্প ! মুক্তহস্তে 
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৩ 
২২১: 


৮ সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা। k শে 


যে বীজ রোপিত হইয়াছে, কেবল এখানে ওখানে তাহার অন্জুরোদ্াম ও ফল হইতে 
কেন? 

“এই প্রশ্নের উত্তবে বলা যাইতে পারে, আমাদের উপাধিধারীদিগের উদ্েষ্ঠ ক 
উদ্দেশ্য । তীঁহারা প্রধানতঃ সংসারে আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই উ 

লাভেৰ চেষ্টা করিযা থাকেন। ইহা যথার্থ কথা । ইহ! কলিকাতা বিশ্ব | 

পক্ষে যেরূপ যথার্থ, অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষেও সেইরূপ যথার্থ । আমাদের উপা 
ধারিগণ কর্ম্মক্ষেত্রে সাধুতাসহকারে ও পরিপাটীকপে আপনাদের কর্তব্যসম্পাদন কাঁ 
তেছেন। তাঁহার! দেশের শাসনসংক্রান্ত কার্ধ্যনির্বাহ করিতেছেন; বিচারাসং 
বসিয়া ভীঁহাবা বিচাবকার্ধ্যে বোগ্যতার পৰিচয় দ্বিতেছেন ; তাঁহারা ব্যবসায়ক্ষে৫ 
ব্যাপৃত রহিয়াছেন ; বিদ্যালযসমূহে তাঁহার! ভবিষ্যরংশীয়দিগকে আপনাদের স্থানপি 
" গ্রহেব জন্য সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতেছেন। ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোগিতার প্রক্- 
পরিচয়। ' কিন্ত ইহা অপেক্ষা আরও কিছু আছে। প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ কর্ণ 
ক্ষেত্রে এইরূপ উপযোগিতারই পরিচয় দিয়া থাকে। কিন্ত ও সকল বিশ্ববিদ্যালয় দ্বার 
আরও কিছু কার্য্য সম্পন্ন হয়। অন্যান্য দেশেব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে সকল ছাত্র 
বহির্গত হুয়েন, তাহার! জ্ঞানালোচনায় কখনও বিরত থাকেন না। তাহাঁব! সংসারে প্রবে 
করেন, বিষয়কর্ম্ে ব্যাপৃত থাকেন; কিন্তু তাহাদ্েব অবকাশকাল মনোনীত শাস্ত্রের 
অনুশীলনে অতিবাহিত হয়। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহার! শিক্ষিত হয়েন, 
কর্মক্ষেত্রে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মে নিয়োজিত থাকেন; তথাপি যে বিষযের অনুশীলনে 
তাহীদের আমোদ জন্মে, তাঁহারা সেই বিষয়ের অনুশীলন করেন। আমাদের উপাধি- 
ধারীদিগের মধ্যে এই ভাব এত অল্প কেন ₹ ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের তুলনায় কলি- 
কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের এইরূপ অনুশীলনপ্রবৃত্তি অতি অল্প। আমরা -কিছু- 
মাত্র কৃপণতা না কৰিয়া, মুক্তহস্তে শিক্ষাব বীজরোপণ করিয়াছি। ইহা কি বীজের 
দোষ? নিরিহ রানির তে রোপিত হুইয়াছে, সেই ক্ষেত্রের 
দোষ?” . টিটি 

প্রতিনিধি উর মহোদয়, এইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের শা 
অপ্রবৃত্তির নির্দেশ পুর্বাক উহাব কতিপয় আরোপিত কারণের উল্লেখ করিয়া 
শিক্ষাপ্রণালী, বহুসংখ্য পাঠ্য পুস্তকের নির্াবণ, পাঠকশ্রেণীর অভাব প্রভৃতি কারণ 
একে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্ত এই কাবণসমট্টির সকলগুলিই যে, ছাত্রদিপের 
'সক্তি ও জ্ঞান্গভীরতার প্রতিকূলতাসাধন করিতেছে, ইহা! তিনি স্বীকার করেন নাঁই। 
যেহেতু যাহাতে নির্দিষ্ট বিষয়ে যথোচিত জ্ঞান জন্মে, সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় তদৃবিষয়ে , 
সবিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা অধিক ; এই ভারে শিক্ষার্ধীদিগের 
হৃদয় সম্প্রসারিত না হইয়া সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে ; এবধা দ্বীকারধ্য। শেষে পাঠক: 












মন ১৩১] সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা । ৯ 
শ্রেণীব অতাবপ্রমুক্ত জ্ঞানানুশীলনের প্রসবরৃদ্ধি হইতেছে না, এই কথা অতিরঞ্জিত । 
। ' এখনু জ্ঞানানুণীলনে পরস্পবসহকারিতাব বিস্তর সুবিধা! ঘটিয়াছে। যুবকদিগের জ্ঞানো- 
ন্নতিসাধিনী সভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এতদ্ব্যতীত বিজ্ঞানসভাক্র বিজ্ঞানশীস্ত্রলোচনার 
" হ্ুবিপা আছে এবং শিক্ষিত সম্প্রদারকে বিজ্ঞানবিষয়ক গবেষণায় উৎসাহিত করিবার 
জন্য মহামান্য লেফ্টেনেন্ট গবর্ণর মহোদয়ের প্রতিষ্ঠিত পারিতোধিক রহিয়াছে। 
বাইস্‌-চান্সেলব মহোদয় উদ্দীপনাময়ী ভাষায় এইরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত 
যুবকদিগেব হৃদয়ে জ্ঞানানুশীলনপ্রবৃত্তি বলবতী করিবাব চেষ্টা কবিয়াছেন । বিশ্ববিদ্যালঘ্বেব 
উপাধিধাবিগণ তাহার বক্ত,তায় কি তাবে পরিচালিত হয়েন, তাহা ভবিষ্যতের ফলে বুঝা 
ষাইবে। এখন উপস্থিত প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে । 
প্রথমতঃ বলা আবশ্যক, যাহার! বিশ্ববিদ্যালয়েব গৌবববর্ধনে তৎপর, শীস্তান্ুশীলনে 
ধাহাদের আমৌদলাভ হয়, জ্ঞানবাজ্যে প্রীধান্যপ্রতিষ্ঠায় ধাহাদেব যত্ব হব, 
সছ্গ্রন্থের প্রণয়নে ফাহাদের আগ্রহ হয; তাঁহাব! জাতীয় ভাষাকে দ্বাবদ্ববপ না 
করিলে কোন বিষয়ে কোন উপকার হইবে না, এবং তীাহাব] বিশ্ববিদ্যালয়ের সুসম্তান 
বলিযাও স্বদেশে গৌরবান্বিত বা সমাজে সন্মানিত হইবেন পা। বিদেশীয় ভাষায় হপ- 
গ্ডিত হইযাঁও, কেহ কখনও বিদেশীয় ভাষায় গ্রন্থপ্রণয়নপুর্ব্বক বিদেশীর সাহিত্যপংসাবে 
প্রাধান্যলাভ কবিতে পারেন নাই। জাতীর সাহিত্যের আদর কবা এবং বে কোন 
উপায়ে হউক, জাতীয় সাহিত্যের পরিপুষ্টিসাধন কর! সর্বাগ্রে কর্তব্য। এখন বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের প্রসাদে যুবক্দিগেব সন্মুখে পাশ্চাত্য জ্ঞানভাগ্াবের দ্বার উদবাটিত রহি- 
= য়াছে, এই জ্ঞানভাগ্ডারেব বত্বসংগ্রহপূর্বাক স্বদেশীয় ভাষাব উৎকর্ষ সাধন কবিলে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্থকতা হুইতে পাবে। যিনি এবিষয়ে উদসীন থাকেন, ইংরে- 
জীতে সুপণ্ডিত হুইয়া, ইংবেজেব সমাজে কেবল ইংবেজী ভাষায় গাণ্ডিত্য- 
প্রদর্শনে প্রত্বাসী হরেন, তীহার শাস্তজ্ঞান থাকিতে পাবে, বনুদর্শিতা থাকিতে পাবে, 
বিচাবক্ষমতা থাকিতে পারে; কিন্ত তিনি স্বদেশে প্রকৃত উপকার সাধন করিতে 
পারেন না! তাঁহার স্বদেশেব জনসাধাবণ তদীব শান্তরজ্ঞানে জ্ঞানসম্পন্ন হইতে 
পাবে না, বহুদর্শিতায় বহুবিষষে অভিজ্ঞতালাভ করিতে পারে না, বা বিচারক্ষমতায় 
বিবেকেব পথে পরিচালিত হইতে পাবে না। তিনি বাহাদের নিকটে জ্ঞানোপার্জন 
করেন, তীহাদ্িগকেই সংগৃহীত জ্ঞানে বিমুগ্ধ করিতে যত্বশীল হইয়া উঠেন। ষে 
দেল্জরর গ্রন্থরাশিব কিরদধশের আলোচনায় তাহার জ্ঞানলাভ হইয়াছে, সেই দেশেই: 
অসীম সাগরতলে গও্ষজল প্রক্ষেপবৎ ছুই এক খানি গ্রন্থপ্রচাব করিয়া তিনি চরি- 
তার্থ হইয়া থাকেন। তিনি জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও স্বদেশে স্বদেশীয় জনসাধারণের সমক্ষে 
অপবিচিতভাবে অবস্থিতি করেন। তাঁহার আবির্ভাবে দেশের কোন উপকার হয় না: 
তিরোভাবেও দেশের কোন অপকার ঘটে না। 
৬ { i 
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আমাদের দেশের যে দুইজন শাস্তুন্ঞ প্রধান পণ্ডিত আপনাদের অসামান্ত শাস্তরজ্ঞানে 
এক সময়ে সমগ্র মভ্যসমাজের বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিলেন, যাহাদের জ্ঞানগভ্টুর- 
তার পরিমাণে ইউরোপের পত্ডিতমণ্ডলীও' সময়ে সময়ে অসমর্থ হইতেন তাহার! 
- জাতীয় ভাষার আলোচনায় কখনও ওঁদাস্যপ্রকাশ করেন নাই।. বিশ্ববিদ্যালয় তাহ!" 
দের উভয়কেই সম্মানসুচক উপাধি দিয়া আপনার সন্মানবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ইংরেজী 
ভাঁষায় তীহাদের অপরিসীম অভিজ্ঞতা ছিল, ইংরেজী রচনায় তাহারা 'ক্ষমতার এক- 
শেষ দেখাইতেন, ইংরেজী প্রণালীতে বিষষসনিবেশে ও যুক্তিবিন্যামে তাহার! সুদক্ষ 
ইংরেজ গ্রস্থকারদিগকেও বিস্মিত করিষা তুলিতেন। তাহাদেব পাণ্ডিত্য, তাহাদের 
রচনানৈপুণ্য, তাঁহাদের 'বিচারপাবিপাট্য দেখিয়, ইউরোপেব পণ্ডিতগণ তাহাদের 
প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশ করিতেন। তথাপি তাহারা এক সময়ে জাতীয় ভাষার পরিপুষ্টিসাথনে 
খথোচিত ষত্ব করিয়াছেন। তাঁহাদের একজন সাময়িক পত্রে বিবিধ বিষয় লিপিবদ্ধ 
করিয়া! বাঙ্গালা সাহিত্যসংসারে সুপরিচিত রহিয়াছেন। অপর জন ইংরেজী গ্রন্থ হইতে 
বঙ্গভাষায় বিবিধ বিষয়ের অনুবাঁদ করিয়া, গবর্ণরজেনেরল লর্ড হার্ডিঞ্জ এবং ইংলগ্ডের 
প্রধান রাজনীতিজ্ঞ স্যার রবর্ট গীলেবও ধন্তবাদের পাত্র হইয়াছিলেন। 

আত্মোন্নতির সহিত সমাজেৰ উৎকর্ষসাধন শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য । ' শিক্ষিত 
সম্প্রদায় যে সমাজের অস্তূক্তি রহিয়াছেন, সেই সমাজের পরিচালক ও শিক্ষাদ্বাত! 
হুইবেন। সাহিত্যের পরিপু্টি ও বিস্তৃতি না-হইলে জনসীধারণের মধ্যে শিক্ষার 
' বিস্তার হয় না। সুতরাং জাতীয়, সাহিত্যের উন্নতির দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-' 
ধারীদিগের সর্বাগ্রে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেরূপ জ্ঞান সংগ্রহ 
করিবেন, সেইরূপ সংগৃহীত জ্ঞানে সমাজের উপকারসাধনে নিয়োজিত থাঁকিবেন। 
হুঃখের বিষয়, অধুনা রাজপুরুষগণ এবিষয়ে তাদৃশ মনোযোগবিধান করিতেছেন ন!। 
যাহারা অম্মদ্দেশে শিক্ষার বিস্তারে ও শিক্ষার উন্নতিসাধনে ব্যাপৃত 'রহিয়াছেন, তীহা- 
দেরও অনেকে এতদ্দেশীর সাহিত্যের যথোচিত উন্নতির জন্য যুবকদিগের উৎসাহ- 
বর্ধনে অগ্রদর হইতেছে না। কিন্ত পূর্ব্বতন রাজপুরুষদিগের এবিষয়ে, সমবেদনার 
'অভাব ব! ওঁদাস্য ছিল না। তাঁহারা এতদ্দেশীর সাহিত্যের উন্নতির দিকে সর্বদা 
দষ্টি,রাখিতেন।, লর্ড ডালহোঁমী ব্রিটিশ কোম্পানির, রাজ্যবিস্তারে ব্যাপৃত থাকিয়াও 
এতদ্ষেশীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে মনোযোগী হুইয়াছিলেন। তিনি এতদ্দেশীয় ভাষা- 
শিক্ষা দিবার জন্য বিলাতের ডিবেক্টরদিগ্রকে যে পত্র' লিখেন, তাহা তদীয় রাজন্যুভি- 
জ্ঞতার সবিশেষ পরিচয়স্থল ৷ বঙ্গের প্রথম লেফ্টেনে্ট গরব্র হালিডে সাহেবও বাঙ্গালা- 
, ভাষার উৎকর্ষসটপাদ্নের চেষ্টা করেন পূর্বতন শিক্ষাসমাঁজের অধ্যক্ষ কামেরণ সাহেব 
কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়স্থাপনের প্রস্তাবপ্রসক্গে উল্লেখ করিয়াছি লেন-_“বদি গবর্ণমে্ট, 
শিক্ষার সম্বন্ধে কোনরূপ উৎসাহ দেন, তাহা হুইলে এতদ্দেশীয় ভাষায় উদ্ভাবনী 
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শক্তিৰ পরিচযসুচক অপূর্ব গ্রস্থাবলীব প্রচাবেই বখোচিত উৎসাহ দিবেন।” পূর্ক- 
তন,রাজপুরুষগণ কেবল জনসাধারণকে তাহাদেব জাতীয় ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য যত্ব- 
শীল ছিলেন না,_মাপনাবাও এতদ্দেশীষ ভাষা শিক্ষার জন্য বত্বপ্রকাশ করিতেন। 
লর্ড হেষ্টিংস্‌ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের একজন ছাত্রকে এই উপদেশ নিয়াছিলেন ঃ_ 
“্ৰদি আমরা কোন জাতির সহিত পরিচিত হইতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে তাহা- 
দের ভাষা ভাল করির1 জানা উচিত। বিশেষতঃ যখন আমরা মানবজীবনেব গুরুতর 
কর্তব্যমম্পাদনে ব্রতী হই, তখন মেই জাঁতির ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ কর! নিতান্ত 
আবশ্যক ৷” বলা বাহুল্য, যে সকশ ইৎবেজ এতন্দেশের রাঁজকার্ধ্যে নিয়োজিত হই- 
তেন, ফোর্ট উইলিষম কলেজে তাহাদিগকে এতন্দেশীয় ভাষা শিধিতে হইত। লর্ড 
হেটিংস্‌ প্রজাপালনবপ কার্ধ্যকেই তাহাদের জীবনের গুক্কতর কর্তব্য কর্ম্ বলিয়া নৈর্দেশ- 
পূৰ্ব্বক তাহাদিগকে এতদ্দেশীয় ভাষা শিথিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। যখন এক দিকে 
মহাবাষ্রচক্রের বীরপুক্ষগণ ব্রিটিণ কোম্পানির বিকদ্ধে সমুখিত হইয়াছিলেন, আর এক 
দিকে পিণ্ডারীবা দলবদ্ধ হইয়া নানা স্থানে শাস্তিভঙ্গ কবিতেছিল, অপব দিকে নেপালের 
পার্বত্য প্রদেশে মমরানল প্রলিত হুইয়া উঠিয়াছিল,তখনও লর্ড হেষ্টিংন্‌ বাঙ্গাল! ভাষার 
অনুশীলনে উৎসাহ দিতে বিমুখ হযৈন নাই। এইরূপ অশান্তি ও উপদ্রবের মধ্যে--এই- 
রূপ বিলুঠন, বিধ্বংসেৰ ভয়াবহ সময়েও ভাবতের প্রধানতম শীমনকর্তার উৎসাহে বাঙ্গালা 
ভাষা উন্নতিপথে পদার্পণ করিয়াছিল।" লর্ড মেকলে এক সময়ে স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ কবি- 
যাছিলেন :--“VWe must; at present, do our best to forma class who may be 
interpreters betweeu us and the millions whom we govern ; a class of 
persons Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in 
morals, 10. intellect. ‘To that class we may leave it to refine vernacular 
dialects of the country, to enrich those dialects with terms of science 
borrowed from the western nomenclature and to render them by degrees 
fit for conveying vehicles knowledge to the great mass of the population.” 

লর্ড মেকলের উল্লিখিত উক্তির তাৎপর্ধ্য এই-“খ্যাহারা আমাদের মনোগত ভাব 
আমাদের শাসনাধীন সহস্র সহশ্র লোককে বুঝাইরা দিতে পাবেন, উপস্থিত সময়ে সেই- 
রূপ সম্প্রদায়সংগঠনের চেষ্টা কবা উচিত। এই ষম্প্রদায় ইংরেজীতে সুশিক্ষিত হইয়া 
জাপ্নাদের জাতীয় ভাষার উৎকর্ষসম্পাদনে ব্যাপৃত থাকিবেন, পাশ্চাত্য পরিভাষ| হইতে 
বৈজ্ঞানিক শব্দ সংগঠিত করিরা আপনাদের ভাষ! শব্দসম্পত্তিতে সমৃদ্ধ করিবেন, এবং 
ক্রমে সেই ভাষাকে দেশের জনমাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিস্তারের উপযোগিনী করিয়া তুলি- 
বেন।?? 


ধিক্ষাসমাজাধ্যক্ষ মহামতি কামেরণ তদানীন্তন শিক্ষাবিভাগমংহষ্ট ছাত্রদিগকে 
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কৃহিয্াছিলেন : “Placed ৪৪ you are between thé learning Of Europe "and 
the mass of your countrymen, you may make yourselves their benefacfors 
to an incalculable extent, by interpreting to them, in your vernacular 
tongue, what you have learnt in English.” | 
শিক্ষাসমাজাধ্যক্্ মহোদয়ের এই কথার ভাবার্থ এই :--“তোমরা একদিকে ইউ 
রোপের জ্ঞানভাগ্ডার অপর দিকে দ্বদেশের জনসাধারণের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছ। 
€তোমর! ইংরেজিতে যাহ! শিধিয়াছ, তাহ! তোমাদের মাতৃভাষায় স্বদেশের জনসাধারণকে 
₹ “বুঝাইয়া বহুলপরিমাণে তাহাদের উপকার করিতে পার।” ইহা অতি মহার্থ উক্তি। , 
প্রায় অর্থ শতাব্দী হুইল, বঙ্গের শিক্ষাসমাজ্ের অধ্যক্ষ মহোদয় যুবকদিগকে তাহাদের ' 
মাতৃভাষার অনুশীলন জন্য এইরূপ সছুপদেশ দিয়াছিলেন। তখন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত 
হয় নাই, গ্রামে গ্রামে ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, গৃহে গৃহে ইংরেজী 
‘শিক্ষার বহুল প্রচার হয় নাই। তখন সন্কীর্ণ স্থানে- মন্হীর্ণ সীমার মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা 
আবদ্ধ ছিল। ইংরেজী শিক্ষার এইরূপ শৈশবাবস্থাতেও মহামতি কামেরণের সা'রগর্ভ 
"উপদেশ নিষ্ষল হয় নাই। পূর্বে ষে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠের 'বিষয় উল্লিখিত “হইয়াছে, সেই ' 
' পত্তিতপ্রবর মহাত্মা কামেরণের সহুপদেশের পর বিঘ্যাকল্সক্রমপ্রচার করিয়াছিলেন । 
মহামতি কামের প্রভৃতির পরেও অনেক সুপণ্ডিত ইংরেজ ইৎরেজীশিক্ষিত যুবকদি- 
গকে মাতৃভাষার আলোচনায় মনোযোগী হইতে উপদেশ দিয়াছেন । এস্থলে একটি দৃষ্টাস্ত 
দেওয়া যাইতেছে । আধুনিক সময়ের বঙ্গের প্রধান কবি প্রথমে একখানি ইংরেজী 
* কাব্য প্রণয়ন করেন। সেই কাব্যের একখানি মহামতি বীটন সাহেবের নিকটে উপহার" , 
্বরূপ প্রেরিত হয়। মহাত্মা বীটন সাহেব, এই উপহার পাইয়! বাঙ্গালীর বঙ্গ ভাষার 
প্রতি অবজ্ঞার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন। শেষে এই মহাকবি মাতৃভাষার সেবায় 
নিবিষ্টচিত্ত হয়েন, এবং অভিনব উপাদানে-_-মতিনব ভাবে নানা রত্ন দিয়! উহার 
শ্ৰীবৃদ্ধি করেন। কবি মাতৃভাষার হস্তে যে রত্বসমর্পণ করিয়াছেন, তাহারই জন্য আজ 
পর্য্যস্ত তাহার নাম বঙ্গের গৃহে গৃহে পরিকীর্তত হইতেছে । 08০3০ [,8ঠর কবি 
বন্ধের পাঠকসমাজে আদরলাভ করিতে পারেন নাই, এবং Captiv৮৪ L৭dyর কবি 
টেনিসন্‌ বা ব্রাউনিং প্রভৃতির সমক্ষেও আসনপরিগ্রহে সমর্থ হয়েন নাই। কিন্তু মেঘ- 
নাদবধের কবি সর্বত্র সুপরিচিত ও সর্বত্র সম্মানিত হুইয়াছেন। মাতৃভাষার সেবার 
জন্য তীহার যশোরাশি সর্বত্র প্রসারিত হুইয়াছে। তিনি ষন্তানোচিত কার্ধ্ে যে কীর্তি- 
স্স্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, মহাবিপ্রবেও তাহা বিপর্ধ্যস্ত হইবার নহে। , . " 
ফলতঃ বিশ্ববিদ্যালযের শিক্ষিত যুবকগণ জাতীয় ভাষার আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইলে 
স্বদেশে আদৃত বা স্বদেশের উপকারসাধনে সমর্থ হইবেন না। পুরাবৃত্রপাঠে অবগত 
হওয়া যায়, ভারততূমি এক সময়ে সর্বাবিদ্যার প্রস্থতিস্বর্ূপ ছিলেন জ্ঞানালোক 
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প্রাচ্য জনপদ হইতেই ক্রমশঃ প্রতীচ্য ভূখণ্ডে বিকীর্ণ হুইয়াছিল। আরবের! যি 
স্বর্রেশে ভারতবষাঁয় ভাষায় ভারতবর্ষ হইতে আনীত শাস্ত্রের প্রচাব করিতেন, তাহ? 
হইলে আরব সমাজের শ্রীবৃদ্ধি বা জাতীয় সাহিত্যের পরিপুষ্টি হইত ন!। গ্রীক পণ্ডিত- 
গণ যদি গ্রীক ভাষায় ভিন্ন দেশ হইতে সংগৃহীত জ্ঞানরাশির আলোচনা! না করিতেন, 
তাহা হইলে গ্রীস ইউরোপে বিদ্যাবুদ্ধির বিক্ষ,বণক্ষেত্র বলিয়া সম্মানিত হইতে পারিত 
না। ইংরেজ যদি আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিন্নদেশাগত পণ্ডিতগণের উপদেশ শুনিয়া 
ভিন্ন ভাষায় গ্রস্থপ্রণয়ন করিতেন, তাহা হইলে ইংরেজী সাহিত্যের এরূপ অসামান্য 
উন্নতি লক্ষিত হুইত না। বেকন যদিও ভিন্ন ভাষার অলঙ্কারে আপনার গ্রন্থসমূহ 
অলঙ্কৃত করিতে অভিলাষী ছিলেন, তথাপি তিনি উহার অধিকাংশ ইংরেজী ভাষাতেই 
লিবিয়া গিয়াছেন। সার তমাস্‌ ব্রাউন লাতিন এবং ইংরেজী, এই ছুই ভাষার মধ্যে 
কাহার আনুগত্য স্বীকার করিবেন, এই বিষয়ে বিচারবিতর্ক করিরা শেষে মাতৃভাষারই 
অনুগত হইয়াছিলেন, এবং মহাকবি মিশ্টন লাতিনে অসামান্য পারদর্শিতার পরিচয় 
দিয়াও, স্বদেশীয় ভাষায় অপুর্ব কাব্যপ্রণয়নপুর্বক জগতে চিরপ্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। 

এইরূপে যে দেশের সাহিত্য ও সমাজের ইতিহাসের পর্ধ্যালোচন! করা যায়, দেই 
দেশেই দ্বদেশীয় ভাষার প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে৷ 
কিন্ত আমাদের দেশে ইহার ব্যভিচার লক্ষিত হইতেছে কেন? বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । যুবকগণ পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকে আলোকিত হইতেছেন। গৃছে গৃহে 
পাশ্চাত্য সমাজের গবেষণা, শিক্ষা ও শাস্ত্জ্ঞানের বিষয় আলোচিত হইতেছে । কিন্ত 
মাতৃভাষার প্রতি শিক্ষিতসপ্প্রবায়ের অনুরাগ বদ্ধি ত হইতেছে না কেন ? যুবকগণ যে 
জ্ঞানরাশি সংগ্রহ করিতেছেন, তন্বারা জাতীয় ভাষার সৌনদর্য্যবর্ধনে উদাসীন রহিয়াছেন 
কেন? মহামতি কামেরণের উক্তিতে ধাহাদের জ্ঞানের উদয় না হর, __কর্তব্যনিষ্ঠা বল- 
বতী না হয়; তাহারা শিক্ষিত হইতে পারেন, ভুয়োদশী হইতে পারেন, অভিনব তত্র 
আলোচনায় তাহাদের উৎসাহ থাকিতে পারে, পণ্ডিতমণ্ডলীর সমক্ষে সম্মানিত হইতে 
তাহাদের যত্ব হইতে পারে) কিন্তু তাহার! দ্বদেশের প্রকৃতকার্ধ্যকারক ও প্রকৃত 
হিতৈষী নহেন। অহন্মুখতার প্রচণ্ড আবেগে তাহাদের লোকহিতৈষিতা, কর্তব্যবুদ্ধি, 
জাতীয় সমাজের উন্নতিসাধনপ্রবৃত্তি, সমস্তই বিপধ্যন্ত হইয়া গিয়াছে। তাছাবা কৃতী 
হইয়াও মাতৃভূমির অকৃতী সন্তান,_-পণ্ডিত হইয়াও স্বদেশের লোকসমাজে অনাদূত 
*এনং স্বদেশীয় হইয়াও গরীয়সী জন্মভূমিতে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্বেশীর ন্যান্ 
অপবিচিত। | 

ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ | কিন্ত এই. 
অভিযোগ স্বদেশের মঙ্গলের জন্য উত্থাপিত হইয়াছে । পূর্বে উক্ত হইয়াছে ফে, উপাধি- 
ধারিগণ বিদেশী ভাষায় পাভিত্যপ্রদর্শনে উদ্যত হইলে প্রক্কৃতপ্রস্তাবে দেশের উপকার 
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হইতে পারে না। তাহারা প্রতীচ্য ভূখণ্ডে পণ্তিতমণ্ডলীর মধ্যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে 
পারেন না, যেহেতু তাহার! বিদেশীষ ভাষাবিজ্ঞানে উক্ত পণ্ডিতগণের সমকক্ষ নহেন। 
তাহারা আপনাদের জ্ঞানগ্ররিমায় কোন বিষয়ের অতাবমোচনেও সমর্থ হইতে পারেন না ; 
মেহেতু প্রতীচ্য সাঁহিত্যসংসাঁর কোন বিষয়ে তাহাদের মুখাপেক্ষী নছে। তাহারা জ্ঞান- 
সমুদ্রমস্থনপুর্র্বক রত্বের উদ্ধার করিলেও প্রতীচ্য জনপদে চিরস্মরণীয় হইতে পারেন না, ' 
যেহেতু প্রতীচ্য ভাষা তাহাদের প্রদত্ত ভূষণের জন্য লালায়িত নহে। কিন্তু তাহারা যদি 
মাতৃভাষার উন্নতির জন্য এইরূপ চেষ্টা করেন, তাহ! হইলে তাহাদের স্বদেশের যেরূপ ' 
উপকার হয়, বিদেশেও তাহাদের সেইরূপ সম্মানলাত হুইতে পারে। 

কিন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সকলেই যে;জাতীয় ভাষার 
আলোচনায় অমনোযোগী রহিয়াছেন, একথা বলা উচিত নয়। অনেকে এখন মাতৃভাষায় 
সংগৃহীত জ্ঞানরাশির প্রচার করিতে বত্বশীল হইয়াছেন। কেহ কেহ এবিষয়ে অসামান্য কৃত- 
কার্য্যতার পরিচয় দিয়! সাহিত্যসংসাঁরে অপরিসীম প্রাধান্তলাত করিয়াছেন । বঙ্গের সর্ব্ব- 
শ্রেষ্ঠ উপন্তাসলেখক রাজকীয় কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও, মাতৃভাষার হস্তে বহুমূল্য রত্বরাশি 
সমর্পণ করিয়াছেন; প্রধান কবি আইনের কুট তর্কে মীমাংসায় নিযুক্ত হইয়াও, উৎকৃষ্ট 
কাব্যে জাতীর ভাষা গৌরবাহ্বিত করিয়া তুলিয়াছেন; এবং প্রধান সমালোচক ও প্রধান 
গ্রদ্যলেখক রাজকাধ্যের জটিলতা ও সাংসারিক গোলযোগের মধ্যে মাতৃভাষার সেবা করিয়া 
সাধারণের শ্রদ্ধা ও শ্রীতির পাত্র হুইয়াছেন। ইহারাই বিশ্ববিদ্যালয় ও মাতৃভূমির 
সুষোগ্য সন্তান। ইহাদের সংগৃহীত জ্ঞানই জাতীয় সাহিত্যের পবিচর্ধ্যাক্ূপ মহত্তর 
কাৰ্য্যে প্রয়োন্রিত হইয়াছে। ই'হারা আত্মপ্রাধান্ত স্থাপনের জন্ত কোনরূপ আড়ম্বৰ প্রকাশ 
করেন নাই, আত্মগৌরবৰ্দ্ধিব জন্য কোনরূপ কৌশলবিস্তারে অগ্রসর হুয়েন নাই, বা 
আত্মকীর্তিপরিকীর্তনের জন্য কোনরূপ অপকার্ধ্যের প্রশ্রয় দেন নাই। প্রশংসা বা নিল্দা- 
বাদে দৃক্পাত না করিয়া, অপরের অনুরাগ বা বিরাগে ভ্রক্ষেপ না করিয়া ই'হারা যে মহৎ 
কার্যে ব্রতী হইয়াছেন, সেই কার্য্যেই ই'হাঁদেব কীত্তি অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। ই'হারা 
স্বদেশীয়দিগের যেরূপ শিক্ষাদাতা হইয়াছেন, বিদেশীয়দিগকেও আপনাদের ভাষার 
মারুর্ধ্য দেখাইয়া সেইরূপ বিশ্মিত করিয়া তুলিয়াছেন। 

প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই ইহাদের পদচিহ্ের অনুসরণ করা কর্তব্য । ইহারা যেমন 

পুবস্কাব বা তিরস্কারের বিষয় না ভাবিয়া জাতীয় সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগেরও সেই ভাবে কার্ধ্য প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক । ধীরত*ও, 
একাগ্রতা সহকারে মহৎ কার্ধ্যসম্পাদনে অগ্রসর হইলে অবশ্যই একদিন তাহাদের 
যথোচিত পুরস্কারলাভ হইবে। 

অনেকে মনে করিতে পারেন, বাঙ্গালার আলোচনা বা বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থপ্রণয়ন 
করিলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতসমাঁজে তাঁহাদের স্থনাম হইবে না,_ধাহাদ্রে নিকটে তাহারা 


~J 
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এতকাল জ্ঞানোগার্জন করিলেন, তাহাদের সমক্ষে উপার্জিত জ্ঞানের পরিচয় দিষ! 
চরিতার্থ হইতে পারিবেন না। এরূপ ধারণা সুবুদ্ধি বা দুরদর্শিতার পরিচায়ক নহে। 
কেবল আত্মন্তরিতাপ্রকাঁশরের জন্য কেহ কখনও ভ্ঞানোপার্জনে প্রবৃত্ত হয় না। স্বদেশীয়- 


- দ্বিগের জ্ঞানলাভের পথ প্রশস্ততর করা আপনার জ্ঞানসংগ্রহেব একটি প্রধান উদ্দেশ্য । 


পুর্ববতন রাজপুরুষগণ প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যেই আমাদের সন্মুখে পাশ্চাত্য জ্ঞানভাগ্াবেব 
দ্বার উদ্ঘাঁটিত করিয়াছিলেন। সুতরাং সর্বাগ্রে এই সাধনায় সিদ্ধি লাভের চেষ্টা কর! 


, কর্তব্য । পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যদি দেখেন যে, তাহারা ধাহািগকে আপনাদের জ্ঞানরত্বে 


ভূষিত করিয়াছেন, তাহারাই এখনতাহাদের জাতীয় ভাষাকে শ্রীসম্পন্ন করিয়া তৃপিরাছেন, 
তাহা হইলে সেই পণ্ডিতসমাজ আপনা হইতেই তাহাদিগকে সাধুবাদ দিবেন । এই সাধু- 
বাদই শিক্ষিত সম্প্ৰদায়েৰ প্রকৃত পুরস্কাৰ । বীহারা বাঙ্গালাভাষার আলোচনায় 
আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, তাহাদের কেহ কেহ পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীতে এই ভাবে পুব- 
স্কত হইয়াছেন। ইংলগ্ডের সর্ব্বপ্রধান পুরাবৃত্তবিৎ এক সময়ে বিভিন্নদেশেব পণ্ডিতগণের 
সমক্ষে মুক্তক্ঠে গবেষণাপুর্ণ বাঙ্গাল! গ্রন্থাবলীর প্রশংসা করিয়াছিলেন। যে সর্বশ্রেষ্ঠ 
উপন্যাম-লেখক আমাদের দেশে সাহিত্যগুরুর সন্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, অধিক 
দিন অতীত হয় নাই, যাহার বিয়োগে সর্বত্র গভীর শোকের উচ্ছাস পরিলক্ষিত হইয়াছে, 
তাহার গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ পড়িয়া ইংলণ্ডের পণ্ডিতসম্প্রদায় বিম্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়া- 
ছিলেন, এবং বাঙ্গালা ভাষার ঈদশ সম্পত্তি দর্শনে মূল গ্রস্থকারকে হৃদয়ের সহিত সাধুবাদ 
দিয়াছিলেন। 

বাঙ্গালা ভাষায় পাণ্ডিত্য, গবেষণা বা রচনাকৌশল প্রকাশ করিলে,এই রূপে ভিন্ন দেশেও 
সম্মানলাত করিতে পারা যায়। দামুন্যার দরিদ্র কবি যখন দুঃসহ দারিদ্রের কঠোর 
পীড়নে মৰ্ম্মাহত হইয়া স্বীয় কাব্যপ্রণয়ন করেন, তখন বোধ হয়, তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই 
যে, তাহার কাব্য সাহিত্যসমাজে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে, এবং তদীয় অপূর্ব্ব ও 


' অকলঙ্ক কবিত্বসম্পত্তি সুদূর ইংলগডের সাহিত্যসেবককেও বিমুগ্ধ করিয়া তুলিবে। কালের 


পরিবর্তনে অসস্তাবিত বিষয়ও সম্ভাবিত হুইয়া! থাকে। কালের পরিবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জাতীয় সাহিত্যের পরিচর্ধ্যাও এইরূপ গৌরবাদ্িত হুইয়। উঠিতে পারে । 

শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি দ্বদেশীয় ভাষার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে পাঠ- 
কের অভাব হইবে না। বরং পূর্ববাপেক্ষা পাঠকসৎধ্যার বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু যাহাতে 
বাস্থুঃলা ভাবার অনুশীলনে যুবকদিগের প্রবৃত্তি জশ্মে, বিশ্ববিদ্যালয়েব তদ্বিষয়ে কিছু 
করা কর্তব্য হইতেছে । অধিক দিন অতীত হয় নাই, অস্মদ্দেশের যে দূরদর্শী অভিজ্ঞ 
বিচারপতি বাইস্চান্সেলরের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি একবার বিদ্যা- 
লয়ের উপাধিদানের সভায় বন্তৃতাপ্রসঙ্গে বাঙ্গালাভাষা অনুশীলনের আবশ্যকতা 
প্রতিপন্ন করেন। তাহার বক্তৃতার সেই অংশ এস্থলে উদ্ধ ত হইতেছে ₹ 


১৬. সাহিত্য পরিষদ-পত্রিকা |." . [রণ 

“The Bengali language-hasnow & rich literature that is well 
worthy of study and Urdu and Hindi are also progressing fairly. 
in the same direction-.T firmly believe that we caunot have any thorough. 
and extensive cultureas a nation, unless knowledge is disseminated. 
through our own vernaculars. Consider the lesson that the past 
teaches. The darkness of the middle ages of Europe was not com- 
pletely dispelled until the light of knowledge shone through the. 
medium of numerous modern languages. Soin India, notwithstand-, 
ing the benign radiance of knowledge’ that. has shone on the higher 
levels of” our Society through one of the clearest medias that .exist, 
the dark depths of ignorance all round will never be illumined until 
light of knowledge reaches the masses through the medium of their .own 
vernaculars,” 

ইহার ভাবার্থ এই £₹_ 

“বাঙ্গাল! ভাষায় এখন পাঠোপবোরি উই সাহিত্য আছে। হিনী এবং উর্দ 
ভাষারও অপেক্ষাকৃত উন্নতি হইতেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের জাতীয় ভাষায় 
জ্ঞারবিস্তার না হইলে, আমরা কখনও বহুবিষয়ে অভিন্রতাসপ্পন জাতি বলিয়! পরি- 
গণিত হইতে পারিব না।' অতীত সময় যে উপদেশ দিতেছে, তদ্বিযয়ে বিবেচনা: 
করুন। যাবৎ বহুসংখ্যক আধুনিক ভাষায় জ্ঞানালোক চারিদিকে বিকীর্ণ না হুই- 
য়াছে, তাবৎ ইউরোপখণ্ডে মধ্যযুগের অজ্ঞানান্ধকার সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় নাই৷ 
সেইরূপ ভারতবর্ষে একটি অতি বিশুদ্ধ ভাষায় উচ্চশ্রেণীব মধ্যে জ্ঞানালোক প্রসীরিত' 
হইলেও, যাবৎ জনসাধারণের মধ্যে তাহাদের জাতীয় ভাষায়, জ্ঞানরশ্মি প্রবিষ্ট না 
হইবে, তাবৎ চারিদিকের গভীর অজ্ঞানান্ধকার বিলুপ্ত হুইবে না।” .' 

পূর্বতন বাইস্‌-চান্‌সেলর মহোদয় এইরূপ দূরদর্শিতাসহকারে সছ্পদেশ'দিয়াছিলেন। 
পূর্বতন রাজপুরুষগগণও বাবংবার এইরূপ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন কিন্তু এই সহুপদেশেও 
কোন ফল নাই । উক্ত বক্তৃতার পর একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর পরীক্ষায় বাঙ্গালাপ্রব- 
তঁনের প্রস্তাব হইয়াছিল ; কিন্ত প্র প্রস্তাব কার্যে পরিণত হয় নাই। সম্প্রতি আবার 
এই বিষয়ে প্রস্তাব হইয়াছে। সংস্কতের সহিত বাঙ্গালা গ্রন্থ একান্ত পক্ষে পাঠ্য নির্ধারিত 
না হইলেও অন্য উপায়ে উচ্চপরীক্ষার্থী যুবকদিগকে বাক্গালাচর্চায় মনোযোগী করা যাইতে 
পারে") এখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় যেমন বাঙ্গালা রচনার নিয়ম আছে, উচ্চতর পরীক্ষায় 
সেইরূপ বাঙ্গাল! রচনার নিয়ম করিলে যুবকগণ বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলনে মনোযোগী হইতে 


পারেন এবং ভবিষ্যতে বাঙ্গালা -সাহিত্যের, পরিপু্টিসাধনে বত্বপ্রকাশ করিতে পারেন । | 
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বিশ্ববিদ্যালয়প্রতিষ্ঠাব ‘পূর্বে উচ্চতর পরীক্ষায় বাঙ্গালা রচনার নিয়ম ছিল। যাঁহা- 
দের, রচনা সর্ব্বোত্কৃষ্ট হইত, তীহাবা কেবল রচনার জন্য স্বতন্ত্র পারিতোধিকলাভ 
কবিতেন, এবং তাঁহাদ্দেব রচনা পুবস্কাবদানের সভায় সমাগত পণ্ডিতগণের সমক্ষে 
" পঠিত হুইত। এখন যেমন বিশ্ববিদ্যালয়গৃহে (০॥৮০০৭৮০০ বা উপাধিদানের সভার 
অধিবেশন হয়, তখন টাউনহলে সেইৰপ পুবস্কারদানেব সভার অধিবেশন হইত। 
বাঙ্গালার ডেপুটি গবর্ণর স্তার হারবর্ট ম্যাভ্ডক্‌ একবার সভাপতি ছিলেন। তিনি 
বন্ত তাকালে বাঙ্গালারচনাব জন্য একটি স্বর্ণপদক পারিতোধিক দিতে প্রতিশ্রুত হয়ে ন। 
তাহার বক্তৃতার সেই অংশ উদ্ধত হইতেছে: 

গণ cannot but congratulate the Council of Education and all 
employed under them on the increasing attention shown to the 
study of the vernacular language, and I should impress on the students 
of all our Scholastic Institutions the vast importance to them- 
selves and their countrymen of their acquiring a thorough knowledge 
of the native languages. 


ফা ক % ক 

‘Before I leave ‘India I shall request the Council of Educa- 
tion to accept & gold medal to be presented next year to the 
writer of the best essay in the Bengali language on such subject 
as may be selected, and I shall make a similar request to the 
Lieutenant-Glovernor of the North-West Provinces to accept a medal 
for the best essay in the Oordu language written by & student of one 
. of the schools or colleges in that division of the presidency.” 

ডেপুটি গবর্ণর মহোদয়ের এই উক্তির তাৎপৰ্য্য এই :--শিক্ষাসমাজ এবং যাহারা 
গর সমাজের অধীনে নিয়োজিত রহিয়াছেন, তাহারা এতদ্দেশীয় ভাষ! শিক্ষা 
দিবার জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মনোযোগী হওয়াতে আমি আহ্ধাদপ্রকাশ 
করিতেছি। আপনাদের জাতীয় "ভাষার অভিজ্ঞতা লাভ করা যে নিরতিশয় 
প্রয়োজনীয়, তাহা আমি আমাদের সিসির ছাত্রদ্িগ্রের ও তাহাদের 
দপ্নেশীয়দিপের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতেছি। 

“ভারতবর্ষপরিত্যাগের পূর্বে আমি, নির্ধাবিত বিষয়ে সৰ্বোত্ষ্ বাঙ্গালারচ- 
নার লেখককে পারিতৌধিক দিবার জন্য শিক্ষাসমাজে একটি স্বর্ণপদক দিয়া যাইব। 
এইর্লপ উত্তরপশ্চিম প্রদেশের স্থূল বা কলেজের ছাত্রকে উর্দ, রচনার পারিতোধিক 
দিবার জন্য ও প্রদেশের লেছ্টেনে্ট গবর্ণরের নিকটেও একটি পদক দিব 


৬ ডু 


১৮. সাহিত্য-পরিষদ-পতিকা। . * . শা 


১৮৪৯ অন্দে বঙ্গের প্রধানতম রাঁজপুরুষ এতন্দেশীয় ভাষার প্রতি এইরূপ অনু 
রাগের পরিচয় ' দিয়াছিলেন। অধুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইস্‌-চান্সেলর মহোদয় 
উপাধাবীদিগকে জ্ঞানরাজ্যে তত্বানুসন্ধিংহ ও শীস্্ান্ুশীলনে তৎপর দেখিতে ইচ্ছা ' 
কবেন। পুর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, জাতীয় ভাষাকে অবলন্বস্বরূপ করিয়া অনুলীলন- 
প্রবৃত্তির পরিচয় ন! দিলে, প্রকৃতপ্রস্তাবে শিক্ষাৰ সার্থকতা বা দেশের উপকাব হইবে 
না". এখন বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষার্থাদিগের অনুবাগবৃদ্ধির জন্য উচ্চতর পৰীক্ষায় বাঙ্গাণা . 
পাঠ্যপুস্তকের নির্ধারণ অথবা রচনার নিয়ম কর! বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কর্তব্য । 

কেহ কেহ: বলিয়া থাকেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন সংস্কৃতের অনুশীলন হইতেছে, 
তখন বাঙ্গালার অনুশীলন নিশ্রয়োজন। সংস্কৃত আমাদের দেবভাষ!; অধিকস্ত 
সংস্কৃত আমাদের মাতৃভাষার জননীশ্বরূপাঁ। যাহাতে হিন্দুর গৌরব, যাহাতে, 
হিন্দুর মহত্ব, যাহাতে হিস্র অভিমান, হিন্দুর সেই চিরপরিশুদ্ধ ছিন্বৃত্ব 
কি, জানিতে হইলে, সংস্কতের অনুশীলন ভিন্ন উপায় নাই। আমাদের মাতৃ- 
ভাষাৰ সৌনরধ্ধ্যসম্পাদনজন্যও সংস্কৃতশিক্ষা আবন্তক। সুতরাং সংস্কতের 'অনুশীলন- 
সম্বন্ধে মতদ্বৈধ হইতে পারে না। কিন্ত কেবল সংস্কৃত শিখিলেই যে, বাঙ্গালা 
ভাষায় অভিজ্ঞতাঁলাঁভ হয়, বাঙ্গালাভাষায় রচনানৈপুণ্য জন্মে, তদ্বিযয়ে সংশয় 
আছে। সংস্কতের সহিত বাঙ্ষালার অনুশীলনও আঁবস্তক। অনেক বড় বড 

সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বাঙ্কালারচনাকালে কেবল . অনুস্বরবিমর্গশূন্য সংস্কৃত শব্দাবলীর 
যোজনা করিয়া থাকেন; তাঁহাদের সেই “উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছনির্জরাভ্ত কণীচ্ছন্নবৎ”. 
বিভীষিকাময়ী ভাষায় হংকম্প উপস্থিত হয়। পাশ্চাত্য সমাজের প্রধান: লেখক- 
গণ গ্রীক ও লাতিনের সহিত জাতীয় ভার্ষাবও অনুশীলন করিয়া থাকেন। অস্ম- 
দ্দেশের ষে সকল কৃতী পুরুষের যত্বাতিশয়ে জাতীয় ভায। মার্জিত ও শ্রীসম্পন্ন 
হইয়াছে, তাহারা সকলেই পুর্বে প্র ভাষার আলোচনা . করিয়াছিলেন। যে 
- কয়েক খানি সাময়িক পত্রের প্রসাদে, বাঙ্গালা! ভাষা- ধীরে ধীরে উন্নতিপথে অগ্র- ." 
সর হইয়াছে, ইহাঁরই তৎসমুদয়ের পরিচালক ছিলেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ে সংদ্কুতের অনুশীলন হইতেছে। সংস্কৃত ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ 
হউক বা না হউক, উপাধিধারিগ্রপ এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে সংস্কৃতজ্ঞ বলিয়া 
পরিচিত হুইতেছেন.। . এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাবিশেষে অনুবাদের প্রশ্নে 
সময়ে সময়ে অপূর্ব বাঙ্গালার উৎপত্তি হইয়া থাকে ।. একবার পরীক্ষক মহোঁগয়ের ' 
রসমরী লেখনী হইতে যে অপুর্ব ভাষ! বিনির্গত হইয়াছিল, সহৃদয় পাঠকবর্গের 
‘কৌতুহলতৃণ্ডির জন্য তাহার কিয়দংশ এই স্থলে উদ্ধ ত হইতেছে :- 

“এক শৃগ্বাল ও একটি তিতির গক্ষী প্রতিজ্ঞা পূর্বক পরস্পর চিরসৌহ্দ্যে বন্ধ ' 
ছিল। কিন্ত উহাদের মধ্যে শৃগাল বড় গ্রাহক ও ঈর্ধ্যাপরবশ ছিল। * * * আমি 


সন ৯৬০] "  জাহিত্য-পরিষদ-পত্রিক।। ১৯, 


বন্ধু শব্দে এই বুঝি, বে বন্ধু সে আমাকে হাসাইতে বা কীদাইতে পারে, আমাকে 
উত্তম আহার দিতে পারে,+অথবা প্রয়োজন হয় ত আমার জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। 

“তিতির পক্ষী একটি পালকের ন্যায় মুছুতাবে প্রথম পথিকের লাঠির উপর 
" গ্রিষা বসিল। তাহাতে তাহাব চৈতন্য হইল নাঃ সে পূৰ্ববত যাইতে লাখিল। কিন্ত 
দ্বিতীয় পথিক আপনার নাসিকায় ঠিক পুবোভাগে পক্ষীর্টি পোষমানার মত বসিয়া রহি- 
স্বাছে দেখিবা, আপনাআপনি বলিয়া উঠিল, আহা ! রাত্রি বেলার আহারের কি সুযোগ ! 

“প্রত্যুত পিন্দাবীরা দ্য ভিন্ন আব কিছুই ছিল না। সুশিক্ষিত যোদ্ধুগণের 
সন্মুখীন হইতে পারি বলিয়া, তাহাবা গর্ব করিত না, তাহাদিগকে এড়াইতে পারাই, 
তাহাদেব শ্লাধাব বিষয় ছিল। ধৃত বা হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া, কে সর্ব্বাপেদ্বা বেগে পলা- 
ইতে পাবে, ইহাই তাহাদের মধ্যে গৌববের বিষয় ছিল 1৮ 

বর্তমান সময়ে কৃতবিদ্যনমাজের পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ে এইরূপ বাঙ্গালা আদব- 
লাভ কবিয়াছে। ইহার অর্থ শতাববীবও অধিক কাল পূর্বে বাঙ্গালায় একখানি: 
গদ্য গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল। গ্রন্থকাব তদানীন্তন কোর্ট উইলিরম কলেজের একজন 
শিক্ষক। গ্রন্থের নাম রাজাপ্রতাপাদদিত্য চরিত্র প্রতাপাদিত্যচরিত্রের একাংশ এই 
স্থলে উদ্ধৃত হুইতেছে ক £ 

পব্টাষরের চুড়ার উপর ধ্বজ । তাহাতে উভটীয়মান পতাকা শোভা পাইতেছে, 
কষ্বর্ণ পতাকা উড়িতেছে নে ধ্বজের উপরে, তাহা অন্য লোকের! দ্বারে থাকিয়া দেখিতে 
পায়, যেমত মেঘ পবনের তেজে গতি করিতেছে । এমত আশ্চর্য সিংহ্দ্বার গঠন করি- 
সফ্লাছে ; হেন্দোস্তানের মধ্যে এমত স্থান কুত্রাপি দেখা যায় না।৮ 

যখন বাঙ্গালাষ গদ্যবচনার প্রণালী তুসংস্কত হয় নাই, তখন এইরূপ বাঙ্গালায় 
গ্রন্থাদি লিখিত হইত ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত পূর্বোল্লিথিত বাঙ্গালারচনার সহিত 
এই রচনার তুলনা করিলে, বোধ হয়, উক্ত রচনা শ্রেঠ স্থান অধিকার করিবে 
না। আর ইউবোপের পণ্ডিতসযাজে সম্মানিত, বঙ্গের সর্ধপ্রধান পুরাতত্ববিৎ্ 
প্রতাপাদ্দিতাচরিতের রচনার সমালোচনাপ্রসঙ্ষে যে অভিমত ব্যক্ত করিপ্বাছিলেন, 
উক্ত রচনাব সম্বন্ধেও দেই অভিমত প্রয়োজিত হইলে বোধ হয়, অসঙ্গত হইবে 
না। অর্ধশতাবদীরও অধিককাল পুর্ববে প্রতাপাদিত্যের চরিত রচিত হইব্রা- 
ছিল। এই দীর্ঘকালের মধ্যেও বিশ্ববিদ্যালরের সমক্ষে আমাদের মাতৃভাষার দুর- 
বৃদ্ধক মোচিত হয় নাই। যখন শব্ববৈভবে, তাবগৌরবে, পদলালিত্যে আমাদের 
ভাষা ক্রেমে শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিতেছে, আমাদের জাতীর সাহিত্য বখন উৎকৃষ্ট 
গ্রন্থাবলীতে গৌরবাঁধিত হইতেছে, আমাদের প্রসিদ্ধ গ্রস্থকারদিগের ক্ষমতায় ও 

* ১৩** সালের মা মাসের নব্য ভারভে প্রকাশিত “স্তীশিক্ষাবিবরণ" নামক প্রবন্ধ হইতে এই অংশ 
উদ্ধৃত হুইল । 


২০ সাহিত্য পরিষদ-পত্রিকা।  * ... শো 


রচনামহিমায়, বখন সুদূর পাশ্চাত্য জনপন্বের পণ্ডিতগণও বিস্ময়প্রফাশ করিতেছেন, 
তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্যাভিষানীদিগের হস্তে সেই ভাষা পূর্বের ন্যায় 
সৌনর্ধ্যত্রষ্ট। ইহারা সংস্কৃতের অনুশীলন করিতে পারেন, সংস্কৃতজ্ঞ বলিয়া 
আত্মভিমানের বিস্তারে উদ্যত হুইতে পারেন, ংস্কৃতগ্রস্থের প্রচারে অভিজ্ঞতার ' 
পরিচয় দিতে পারেন, কিন্ত 'জাতীয় সাহিত্যের অন্ুশীলন না করিলে ইহার! জাতীয় 
ভাষার সৌন্দরধ্যরক্ষায় সমর্থ হইবেন না, .এবং স্বদেশে স্বদেশীয় জনসাধারণের সমক্ষে 
SEAN Ha BEAR 

"এ সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা আবশ্যক । দেশের নিয়ন্তা, সমাজের পরি- 
চালক বা তদন্ুরূপ প্রধান পুরুষদিগের "মধ্যে যখন যে বিষয়ের আদর দেখা যায়, 
তখন মেই বিষয়ের প্রতি সাধারণের মনোষোগ ও শ্রদ্ধা জন্মিয়। থাকে! বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের মধ্যে যদি বাঙ্গালার আদর দেখা যায়, তাহা হইলে যুবক- 
দিগেরও বাঙ্গালাভাষার আলোচনায় আগ্রহ জন্মিতে পারে। ধাহারা বঙ্গভাষার 
শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যত্ববান্‌ হইয়াছেন, বঙ্গভাষায় গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয়" দবিতে- 
ছেন, বিবিধ সদ্বগ্রন্থপ্রচার করিয়া বঙ্গভাষার সৌদরধ্যবৃদ্ধি করিতেছেন, সংক্ষেপে 
যাহারা জাতীয় সাহিত্যসেবাত্রতে আত্মোৎসর্গ: করিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরি- 
চালকগণ খি তাহাদের প্রতি আদরপ্রদর্শন ও তাহাদের যোগ্যতার সন্মানরক্ষা ' 
করেন, তাহা হইলে যুবকগণ তদ্রমুরূপ সম্মানলাভের জন্য অধ্যবসায়সম্পন্ন হইতে 
পারে। এ অংশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্কীর্ণ ভাব পরিত্যাগ করিতে হইবে। স্বাধীন- 
ভাবে শাস্তালোচনায় অনেক সময়ে সামান্য মানুষও প্রীধান্যলাভ ' করিতে পারে । 
যিনি অপরের সাহাব্যনিরপেক্ষ হইয়া অধ্যবসায় ও একাগ্রতার সহিত গন্তব্য পথে 
অগ্রসর হয়েন, ' তাহার ক্ষমতা সামান্য নহে। এইরূপ ক্ষমতার সম্মান না করিলে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বারতাব পরিস্ক,;ট হুইবে না। যাহারা সাহিত্যসংসারে যোগ্যতার 
পরিচয় দিতেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় তাহাদের প্রতিও আদর দেখাইবেন। যাহার! 
বিশ্ববিদ্যালয়ে গৌরবাধিত হইয়াছেন, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় সবিশেষ 
পারদর্শিতার সহিত উত্তীর্ণ হুইয়া উগাধিলাভ করিয়াছেন তীহারাও সময়ে সময়ে 
' অপরের পাণ্ডিত্যে ও গবেষণায় পরাজিত হইয়া থাকেন। বাইস্‌-চান্ষেলর মহোদয়, 
মহামান্য লেফ্টেনেণ্ট গবর্ণরের প্রতিষ্ঠিত যে পারিতোধিকের উল্লেখ করিয়া শিক্ষিত . 
সুবকদ্িগ্নকে উৎসাহিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, একটি অপ্রসিদ্ধ উপবিভাগের একজন্র 
অধস্তন রাজকর্শচারী সেই পারিতোধিকলাভে সমর্থ হইয়াছেন । 

যাহার! সভ্যসমাজে কৃতবিদ্য বলিয়া অম্মানিত হইতে ইচ্ছা করেন, সর্বাগ্রে 
জাতীয় ভাষায় তাহাদের অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক । কেহ ভিন্নদেশীয় ভাষায় অভিজ্ঞ 
হইয়াও, যদি জাতীয় ভাষায় অনভিজ্ঞতার পরিচয় দেন, তাহা হইলে তাহার শিক্ষা 
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সম্পুর্ণ হয় না এবং” তিনি কৃতবিদ্য বলিয়াও সন্মানিত হইতে পারেন না। ইৎরে- 
জী তে 0০165:০ শব্দে যে ভাব পরিস্কুট হয়, তাহাব সহিত জাতীয় ভাষাব 'অনুশী- 
লনের শ্বনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। জাতীয় ভাষায় উপেক্ষা করিরা জ্ঞানানুণশীলন করিলে; 
সে অনুশীলনের কোন সার্থকতা থাকে না এবং সে অনুশীলন প্রবৃত্তিঘধাবাও সমাজেৰ 
কোন উপকার সাধিত হয় না।. বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত ভাবরত্বে মাতৃভাষাক 
সৌনদরধ্যসম্পাদন জ্ঞানার্জনী বৃত্তির একটি উদ্দেশ্ত। বিনি এই উদ্দেপ্তসাধনে ওঁঁদাস্ত- 
প্রকাশ করেন, তিনি ভিন্ন ভাষায় অভিজ্ঞ হইলেও সমাজে অকৃভবিদ্য বলিরাই 
পরিচিত হইয়া থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন বাইস্-চান্সেলর মহোদযের . 
যে উক্তি পুর্বে উদ্ধত হইয়াছে, তাহাতে উল্লেখ আছে, “জাতীয় ভাষার জ্ঞান- 
বিস্তার না হইলে, আমর! কখনও বহু বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জাতি বলিয়! পরিগণিত 
হইতে পারিব না 1৮ এই উক্তি অতি ষথার্থ। অতীতদর্শা এতিহাসিকগণ এই উক্তির 
বাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন । যে সকল জাতি জ্ঞানগরিমান্ প্রসিদ্ধিলাত করি- 
₹ মাছে, তাহাদের ইতিহাস এই উক্তির সত্যতার পরিচয় দিতেছে। ইংরেজ ভিন্ন" 

দেশীয় ভাষায় অভিজ্ঞ হইযাও, যদি জাতীয় ভাষার অনুশীলনে উপেক্ষাপ্রকার্শ 
করিতেন, তাহা হইলে ইংলণ্ড আজ জগতে অতুপনীয়জ্ঞানবৈভবসম্পন্ন মহাজাতিৰ 
আবাসভূমি বলিয়া সন্মানিত ছইত না। ইংলগ্ডের ইতিহাসের আলোচনা করুন ।. 
ইতিহাসে এবিষয়ে যে উপদেশ দিবে, তাহা! কখনও উপেক্ষার যোগ্য নহে। নর্ম্মা'- 
পেরা ' ইংলগ্ডে অধিকারম্থাপন করিলে আপনাদের ভাষ!--আপনাদের বেশভূষা__ 
আপনাদের আচারব্যবহারের প্রাধান্যরক্ষায় উদ্যত হয়। তাহারা ইংলণ্ড হইতে 
ইংরেজী ভাষার অস্তিত্ব পর্য্যস্ত বিলুপ্ত করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। একশত বৎসর- 
কাল কোন ইংরেজ কোন প্রধান'রাজকীয় কার্যে নিয়োজিত হয় নাই । তাহাদের ভাষা, 
এবং যে অক্ষরে এ ভাষা লিখিত হইত, সেই অক্ষর পর্যন্ত অসভ্যতার চিহ্ন বলিয়া পবি- 
ত্যক্ত হয়। বালকবালিকার] বিদ্যালয়ে ফরাসী ভাষা শিখিতে আবন্ত করে! বিধি- 
ব্যবস্থা ফরাসী ভাষায় লিখিত হয়। ধর্ম্মাধিরণে ফরাষীভাষায় বিচারকার্য্য নিষ্পন্ন 
হইতে থাকে। তিন শত বৎসর কাল, এইরূপ অবিচ্ছিন্নরভাবে ইংলগ্ডের সর্বত্র 
ফরাসী ভাষার প্রাধান্যরক্ষার চেষ্টা হয়। কিন্ত এই দীর্থকালের চেষ্টাতেও বিজ" 
তীয় ভাষা ইংলণ্ডে বদ্ধমূল হয় নাই। শেষে তৃতীয় এড্ওয়ার্ডের আদেশে ইংলগ্ডে 
ফরাসী ভাষার স্থলে ইংরেজী ভাষা প্রচলিত হয়। ইংলগ্ডের অধি বাসিগণ যদি 
ফরাসীভাষার প্রাধান্য দেখিয়া, আপনাদের জাতীয় ভাষাব অনুশীলনে নিবস্ত ধাকিত, 
তাহা হইলে তাহারা আপনাদের ভূপতির উক্ত আদেশ আবার একটি অভিনব 
অত্যাচাবের নিদর্শন বলিয়াই মনে করিত। কিন্তু ফরাসীতাষা ইংলণ্ডে প্রথমে প্রচ- 

লিত, হইলে, অধিবাসিগণ যেরূপ অত্যাচার মনে করিয়াছিল, তৃতীৰ এড্য়ার্ডের 
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চি টার হার ভাবে নাই। বরং এই আদেশে 


| -" তাহাদের যারপরনাই আহ্লাদের সঞ্চার হয়। ইহার অব্যবহিত পরে, ধৰ্মযাজক 


উইক্লিফ্‌ যখন ইংরেজীতে আপনাদের ধর্ণ্বগ্রন্থের .অমুবাদ করেন, তখন তাহাদের 
সস্তোষের অবধি থাকে নাই। তিন শত বৎসরকাল রাজকীয় কঠোর শাসনেও 
ইলণ্ডবাসীদিগের হ্দয়ে জাতীয় ভাষার প্রতি অনুরাগ সঞ্চারিত ছিল; তিন শত 
বৎসর কাল, লোকালয়ে, সতাগৃছে, ধর্ম্মাধিকরণে, বিদ্যালয়ে, সর্বত্র ফরাসীভাষা 
" প্রচলিত থাকিলেও ইংলণ্ডের অধিবাসিগণ জাতীয় ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশ করিতে 
ছিল; শেষে সর্বসাধারণের সেই একীভূত অনুরাপ্-_সেই সর্বতোসুখী শ্রদ্ধার 
বলে অসামান্যশক্তিসম্পন্ন ভূপতিদিগ্গের সুদীর্ঘকালের উদ্যমও পযুর্ঠদস্ত হয়। ইংলণ্ড" 
বাসীদিগের অনুরাগ ও শ্রদ্ধায় যে ভাষা পুনঃষন্ীবিত হয়, সেই ভাষা এখন ফরাসী 
ভাষা অপেক্ষাও গৌরবাধ্বিত হইয়া পৃথিবীর সর্বত্র আপনার অপূর্ব প্রভাবের পিচ 
দিতেছে । ' 

চীনের চিরপ্রসিন্ধ দরিত্র পরিব্রাজক যখন ভারতের জ্ঞানভাওার হুইতে রত্ব- 
সংগ্রহ পূর্বক গরীয়সী জন্মভূমিতে পদার্পন করেন, তখন জর্ম্ণিরি আরণ্য ভূখণ্ডে 
খ্ীষ্টধৰ্ম্মালোক ধীরে ধীরে গতিবিস্তার করে; ক্রমে-এই আরণ্য প্রদেশ যেরূপ ধর্ম্মা--' 
লোকে আলোকিত, সেইরূপ জ্ঞানালোঁকে উত্তাসিত হইতে থাকে, উহ! হইতে যে সহি" 
ত্যের উৎপত্তি হয়, তাহা ক্রমে পরিপুষ্ট, পরিবর্দ্ধিত ও শ্রীসম্পন্ন হইয়া, জর্শ্মণঞ্রাতিকে' 
সমগ্র সৃত্যসমাজের বরণীয় করিয়া তুলে । 

' এক শত বৎসরের কিছু অধিক কাল পুর্বে এই জর্ম্মন ভাষার কিরূপ অবস্থা ছিল, 
তাবিয়া দেখিলে, -অধুনা উহার অসাধারণ উন্নতিতে বিস্মিত হইতে হয়। ও সময়ে 
জর্ম্মণির প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে লাতিন ভাষায় উপদেশ দেওয়া হইত। জর্শ্মু- 
ণির অধিপতি্রিগেরও জর্ম্মণ ভাষার প্রতি অনুরাগ ছিল না। পঞ্চম চার্লসের ন্যায় 
সঙ্জাটও বলিতেন যে, তিনি জর্খণ ভাষা কেবল তাঁহার ঘোড়ার নিকটে বলিতে 
পারেন। ফ্রেডরিক, প্রুশিয়াকে একটি সামান্য খণ্ডরাজ্য হইতে সামাজ্যে পরিণত 
করেন) তিনি স্বীয় সাম্রাজ্যে জর্ম্মণ ভাষার পরিবর্তে ফরাসী ভাষা প্রচলিত করিতে 
' ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার এই চেষ্ট! ব্যর্থ হয়। যিনি ইতিহাসে “মহৎ! . 
বলিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছেন, সাম্সাজ্যপ্রতিষ্ঠায় যিনি অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়া- 
ছেন, যাঁহার বিজয়িনী শক্তির মহিম! সর্ব্বত্র বিঘোধিত হইয়াছে, তিনিও জার্তীয়, 
ভাষার জয়ে সমর্থ হয়েন নাই । সেই সময়ের সহিত বর্তমান সময়ের তুলনা করুন। 
বর্তমান সময়ে জর্্সপ ভাষা ফরাসী ভাবার উপরেও প্রাধান্যস্থাপন করিতেছে। মধ্য- 
যুগে ইউরোপে লাতিনের যেরূপ প্রাধান্য ছিল, অধুনা Sl জ্ৰৰ্দুপ ভাষারও 
রানে গাধা পরি হা 


ৰণ 
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ফলতঃ, ধাহাঁধা! বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাঁভ পূর্বক আঁপনাদ্দিগকে গৌরবাদ্বিত 
মনে করিতেছেন, পাশ্চাত্য শিক্ষায় উন্নত হুইয়া, বীহারা লোকমমাঁজে প্রতিপত্তি- 
বিস্তারে উদ্যত হইতেছেন, তাহারা যদি মাতৃভাষায় অজ্ঞতাব পৰিচয় দেন, এবং মাতৃ- 
ভাষার অনুশীলনে উদাসীন থাকেন, তাহা হইলে সমাজ কাতরভাবে তাহাদিগকে অকৃত- 
বিদ্য বলিয়াই নির্দেশ করিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিরত্বে ভূষিত হইলেও তীহা- 
দের শিক্ষার সার্থকতা হইবে না, পাশ্চাত্য শাস্মের অনুশীলন করিলেও, তাঁহাদের 
অভিজ্ঞতার সম্মান থাকিবে না) এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতসমাজে পরিচিত হইলেও তাহা- 
'দের পাণ্ডিত্যখ্যাতি বদ্ধমূল হইয়া উঠিবে না। বিশ্ববিদ্যালরে ঘদি জাতীয় ভাষাব প্রতি 
সর্বাংশে অনুরাগ প্রদর্শিত না হয়, তাহা হইলে এইরূপ কৃতবিদ্যাতিমানী আকৃতবিদে্যেব 
অংখ্যা উত্তরোত্তর বর্ন্ধিত হইবে। 

জাতীয় ভাষার অনুশীলনের সহিত জাতীয় ভাবের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিকাশ 
হয়। চারি দিকে বিজাতীয় সভ্যতার শ্রব্দ্ি ও বিজাতীয় ভাবের আবির্ভাব হইলেও 
চীন যে অদ্যাপি চীনই রহিয়াছে, কোন বিষয়ে উহ! বূপাস্তরপরিগ্রহ কবে নাই, 
জাতীয়ভাবমূলক সাহিত্য উহার একটি কারণ। কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের জন্য 
আজ পধ্যস্ত আমাদের দেশে জনসাধারণের ধৰ্ম্ম প্রবণতা অটল রহিয়াছে । গাশ্চাত্য 
শিক্ষার বহুলপ্রচার হইলেও আজ পর্যস্ত গৃহে গৃহে রামায়ণ এবং মহাভারতের 
অমৃতময়ী কথার আলোচনা হইতেছে, এবং আজ পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজ হিন্দুর পূর্ব্ব- 
তন গৌরবের ধ্যানে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া আপনাদিগকে গৌববান্বিত করিবাব চেষ্টা 
করিতেছে । জাতীয় সাহিত্যভাগারের ছুইখানি গ্রন্থদ্বার এইরূপ মহৎ কার্ধ্য 
সম্পন্ন হইতেছে। আর যাহারা কেবল পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুশীলনে আত্মোৎ- 
সর্গ করিয়াছেন, তাঁহারা ক্রমে জাতীয়ভাবে বিসর্জন দিতেছেন। তাহাদের প্রতি- 
কার্যেই যেন পাশ্চাত্য ভাবের অনুবাদ হইতেছে । আধুনিক হিতৈষিগণ জলদ- 
গভীরম্বরে আপনার্দের হিতৈষিতাঁব মাহাত্্যকীর্তন করিতে পারেন, সহারসম্পন্ন 
সমৃদ্ধিশালী পুরুষগণ স্বীয় কার্যের জন্য আপনাদের .গৌববঘোষণা করিতে পারেন, 
বিদ্যাভিমানী আপনাদের অভিমানে স্ফীত হইয়া, সর্বত্র আত্মগরিমার বিস্তারে 
উদ্যত হইতে পাবেন, কিন্ত যে দুইজন অসহায় দরিদ্র কবির নাম উল্লিখিত হুই- 
যাছে।, তাহাদের মহীয়সী কীর্তির সমক্ষে ইহাদের কোন কাধ্য গৌরবান্বিত হইবে 
ননাগ্ তাঁহারা সমাজের হিতের জন্য আবিভূতি হুইয়াছিলেন, সংযততভাবে সমা- 
জের হিতমাঁধন করিয়াই অনস্তপদে বিলীন হইয়াছেন। তাঁহাদের মহৎ কাধ্যের 
জন্য লোকসমাজের যে উপকার হইতেছে, সে উপকার অতুলনীয় এবং দেশের জন- 
সাধাবণকে জাতীয় ভাবে অন্তপ্রাণিত ও সৎগথে পরিচালিত কবিবার জন্য দে 
উপকার চিরমহিমান্বিত। পাঁচ ছয় শত বদর পূর্বে যে সাহিত্যের উৎপত্তি হইয়া- 
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ছিল, সেই সাহিত্য আজ পধ্যস্ত সজীব থাকিয়া, জনসাধারণকে জীমবেদনায় সম্বদ্ধ 
করিতেছে । যদি অবিচ্ছিন্নভাবে জাতীয় সাহিত্যের অনুশীলন হয়, শ্বদেশীয়দিগের 
অবিচ্ছিন্ন চেষ্টায় যদি জাতীয় সাহিত্যভাণ্ডার ক্রমে সমৃদ্ধ হইতে থাকে, তাহা হইলে 
পরস্পর সমবেদনাপর, পরম্পর একতাবদ্ধ, পরস্পর একাত্মভাবে. অবস্থিত এরূপ মহা- 
জাতির আবির্ভাব ঘটিবে যে, তাহাদের জাতীয় ভাবের অপুর্ব বিকাশ দেখিয়া, জগতের 
প্রধান প্রধান জাতিও বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইবে, এবং কবিশ্রেষ্ঠ মিণ্টন যেমন স্বদেশে মুদ্রণ: 
স্বাধীনতার সমর্থনপ্রসঙ্গে মাজাতির সমুখানের আশা করিয়াছিলেন, ভিসার 
* হৃদয়ে এই মহাজাতির সমুখ্থান চাহিয়া দেধিবে। 

পাঠা পুস্তকের মংধ্যাধিক্যে এবং এক লক্ষে বহ বিষের অধ্যয়নে জানের গভীরতা 


জন্মে না। উহাতে কেবল পল্পবগ্রাহিতারই প্রশ্য়বৃদ্ধি হয়। এ অংশে অম্বদ্দেশের - 
. . টোলের অধ্যাপনাপ্রণালী উৎকৃষ্ট । ধাহার যে বিষয়ের অনুশীলনে প্রবৃত্তি হয়, তিনি 


চতুপ্পাঠীতে সেই বিষয়ের আলোচনাঁতেই ব্যাপৃত থাকেন। এইরূপ অনুশীলন প্রযুক্ত 
তাহার সেই বিষয়ে প্রগাট অভিজ্ঞভালাভ হয়; তিনি জ্ঞানগ্রভীরতায় পণ্ডিতসমাজে 
সম্মানিত হইতে থাকেন। যখন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচার হয় নাই, পাশ্চাত্য গ্রন্থ গৃহে গৃহে 
শ্থানপরিগ্রহ করে নাই, তখন নবদ্বীপের বিশ্ববিদ্যালয় এইরূপেই' শিক্ষার্থীদিগকে অভি- 
জ্ঞতাসম্পন্ন করিয়াছিল । সর্বপ্রথম নব্দীপে ন্যায়শীস্তরের অনুশীলন হইত না। এ 
বিষয়ে. মিধিলার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাধান্য ছিল। অক্সফোর্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে .যেমন 
পারীনগরী প্রভৃতির পণ্ডিতগণ সমাগত হইয়াছিলেন ; মিথিলার পণ্ডিতগণ সেইর্লপ নব- 
দ্বীপে উপস্থিত হয়েন নাই। তখন মুদ্রিত পুস্তক ছিল না ১ অধ্যাপকগণ বত্বসহকারে হস্ত- 
লিখিত পুস্তকরক্ষ! করিতেন, উহা তাঁহাদের অমুল্যরত্বের মধ্যে পরিগণিত ছিল। মিথি- 
* লার অধ্যাপকগণ এইবূপে ন্যাব্রশাস্ত্রসংক্তাস্ত পুস্তকগুলি আপনাদের নিকটে রাঁধিতেন ঃ 
যতদিন ছাজের! তাহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিত, ততদিন তাহারা যত্বসহকারে 
ত্র সকল গ্রন্থের অধ্যাপনা করিতেন। পাছে আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাধান্য বিলুপ্ত 
হয়, এই আশঙ্কায় তাঁহারা কোন ছাত্রকে ন্যারশীস্ত্রেরে কোন পুস্তক কোথাও লইয়! 
যাইতে দিতেন না। এই সময়ে নবদ্বীপের একজন, অধ্যবসায়সম্পন্ন ছাত্র মিধিলায় গমন 
'করিলেন। প্রগাটঅধ্যবসারবলে ন্যায়শাস্ত্র ছাত্রের কঠস্থ হইল । ছাত্র স্বদেশে প্রত্যা- 
বৃত্ত হইয়া, কঠন্থ শান্ত লিপিবদ্ধ করিলেন এবং নবদ্ীপের বিশ্ববিদ্যালয়ে ষ্কায়শাস্ত্রে 
অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অবিলম্বে নবদ্বীপ মিথিলার গৌরবস্পদ্ধা হইয়া উঠিল৷ 
বেদকীত্তিত পবিত্র পঞ্চনদ হইতে হুদুর দরক্ষিণাপৃথ পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডের ছাত্রগণ নব- 
দ্বীপের বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাগত হুইয়া, শাস্্রাত্যাস 'করিতে লাগিল। এই ছাত্রের অক্ষয় 
কীত্তিতে আজ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ গৌরবাদ্িত হইতেছে, এবং এই ছাত্রের গভীর' জ্ঞানের 
নিকটে পাশ্চাত্য জনপদের প্রসিদ্ধ প্ডিতগণও অদ্ধাসহকারে অবনতমত্তক হইতেছেন'। 
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অধ্যবসায়সহকারে একবিষয়ে অনুশীলনে ব্যাপৃত থাকিলে, কিরূপ অভিজ্ঞতালাভ হয়, 
এইবিষয় তাহার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টাস্ত । 
দেশের দারিপ্র্যকষ্টও জ্ঞানানুলীলনের একটি অন্তবায় হইতে পারে। নিরন্ন দেশ, 
নিরবলম্ব অধিবাসী, নিঃসম্বল বহু পরিবান্পেব শোচনীয় দৃশ্য, যাহারা মানসপটে একবার 
অস্কিত করিয়াছেন, তাহার! বুঝিতে পারিবেন; শিক্ষিত যুবকর্দিগের পক্ষে অবিচ্ছিন্নভাবে 
শান্ত্রাহুশীলন কিরূপ দুরুহ ব্যাপার । যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের. উপাধি পাইয়া! সংসারে 
প্রবিষ্ট হইলেন। বহু পরিবারের পরিপোষণভার তাহার স্দ্ধে সমর্পিত হইল। তিনি 
এই তারে পীড়িত হইয়া, সংসারাবর্তে পড়িয়া! থুরিয়! বেড়াইতে লাগিলেন । তাহাকে 
জ্ঞানামুশীলনে বিসৰ্জ্জন দিতে হইল । ভারতবর্ধয় বিদ্ঞানসভা হইতে যে, আশানুরূপ 
ফললাভ হুইতেছে না, এইরূপ সাংসারিক বিপত্তিও উহার একটি কারণ হইতে পারে। 
দেশের ধনিগণ সভায় ষে পরিমাণে অর্থ দিয়াছেন, তাহার তুলনায় সভা হইতে এ পর্্যস্ত 
দেশের কোন উপকার হয় নাই। শিক্ষাধিগণ যথানিয়মে সভায় উপস্থিত হইয়া উপদেশ 
'শুনিতেছেন, বিজ্ঞানের অপুর্ব্ব কৌশলে বিমোহিত হুইতেছেন, কৃতকাধ্যতার পরি- 
* চয় দিয়া পারিতোষিক পাইতেছেন, কিন্ত শেষে তাঁহাদের কিরূপ অবস্থা খটিতেছে? 
কর্মক্ষেত্রে তাহারা সাংসারিক হুশ্চিন্তায় অবসন্ন হইয়া, পূুর্কাতন মনোনীত বিষয় 
বিস্থৃতিসাগরে ডুবাইতেছেন। নানা কারণে অন্মদ্দেশের সহিত পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের 
তুলনা হইতে পারে না। প্রাকৃতিক ধর্ম্মভেদে অস্মদ্দেশ ভিন্রধর্ম্মাক্রান্ত । পাশ্চাত্য 
' জনপদে যতটুকু কার্যে কিছুমাত্র শ্রীস্তি জন্মে না, এখানে হয়ত ততটু্থ কার্যে 
অবসাদ উপস্থিত হয়। ইহার পর বহু পরিবারের পরিপোষণচিস্তায় অবসন্ন হইতে 
হয়। এই অসুবিধা! দূর, করিবার জন্ত আমাদের দেশে নিষ্ধর ভুমি বা বৃত্তির ব্যবস্থা 
ছিল। বিদ্যোৎসাহী ধনিগণ যথানিয়মে শাস্ত্র পণ্তিতদ্দিগকে নিন্ধর ভূমি বা বৃত্তি 
দিতেন। পণ্ডিতগণ ইহাতে সাংসারিক চিন্তা 'হইতে বিষুক্ত হুইয়া নিরুদ্বেগে ও 
নিশ্চিন্তমনে শান্তরান্ুশীলনে ব্যাপৃত থাকিতেন, এবং গ্রন্থরচনায় আপনাদের ক্ষমতার 
পরিচয় দিয়া, স্বদেশের গৌরববৃদ্ধি করিতেন। এইরূপ নিয়ম থাকাতেই এক সময়ে 
বাঙ্গাল! ভাষায় সুললিত কবিতাও অমূল্যরতুস্বক্ূপ পরমার্থপদাবলীর স্থটি হুইয়াছিল। 
সংস্কতের অনুশীলন এবং বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির এখন জন্যও স্বদেশীয় ধনী- 
দিগের এইরূপ দ্বানশীলতার' পরিচর দেওয়া আবশ্যক হইতেছে। কিন্তু এস্থলে 
হইহ্ীও বলা আবশ্যক যে, নিজের চেষ্টায় জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি হওয়াই বাঞ্ছনীয় । 
আপনাদের চেষ্টায় যে উন্নতি হয়, সে উন্নতি দীর্ঘকালস্থায়িনী। সাহিত্যসেবক 
পরকীয় সাহায়্যের্র প্রত্যাশী হুইলে, হুন্বত পরের মনস্তটটিসাধনার্থে আত্মক্ষমতার 
অপব্যবহারও করিতে পারেন। আপনাদের অনুরাগ ও প্রবৃত্তি থাকিলে, জ্ঞানানুশীলনে 
এবং, সাহিত্যের উৎকর্ষবিধানে অন্তরায় উপস্থিত হইতে, পারে না। 
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খাহা! হউক, এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবকর্দিগের পুবোভীগপে অনন্ত জ্ঞানরাঞ্্য 

: শরদারিত রহিয়াছে। অপরদিকে তীহাদেৰ মাতৃভাষার দরিভ্রভাব. . প্রত্যক্ষীভূত হুই- 
'তেছে। তাঁহারা এপ্ধন এই দারিদ্র্য দূরীভূত করিতে বদ্ধপরিকব হুউন। যদিও 
“বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিগণ অপব ভাষা হইতে বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতেছেন, 
তথাপি তাহাদের জাতীয় ভাষার অনাদ্র করা উচিত নহে। তাহারা কখনও 

এই বলিয়া! আত্মসমর্থন করিতে পারেন না! .ষে, “আমর! খন অন্ত উপায়ে নানাবিষয় 

জানিতে পারিতেছি, তখন আমাদের জাতীয় ভাষার উন্নতিতে প্রয়োজন কি?” 
এরূপ উক্তি নিরতিশয় অনুদারতার পরিচায়ক। দ্বাস্তে বা চপৰ মাতৃভাষার দারিদ্র্- 


' দর্শনে কখনও তত্প্রতি স্বণাপ্রকাশ করেন নাই, এই দরিদ্রভাবই' তাহাদিগকে - 


মাতৃভাষার উন্নতিসাধনরূপ মহৎকার্য্যসাধনে প্রবর্তিত কবিয়াছিল। দানের পুর্বে 
ইতালীয় ভাষা ওজস্বিতায় বা কোমলতায় গৌরবান্বিত ছিল না। ভাষার এইরূপ 
অসম্পূর্ণ অবস্থায় দান্তে জীবনের গুরুতর কর্ত্যব্যমম্পাদনে সমুখিত হইলেন। এক- 
জন মাত্র লেখক একখানি মাত্র-কাব্যপ্রণয়ন করিয়া, :সমগ্র সভ্যসমাকে দেখাই- 
'€লন যে; তাহার স্বদেশের ভাষা কোন বিষয়ে দরিদ্র বা কোন সময়ে অসম্পূর্ণ 
নহে। - আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীদিগেরও মনে রাখা উচিত যে, অল্প 
সময়ের মধ্যে তাঁহাদের ভাষা অনেক পরিমাণে শব্বৈভবে সমৃদ্ধ হইয়াছে, এবং 
ওজদ্বিতায়, উদ্দীপনায় ও কোমলতায় অপরাপর সভ্য জনপদের ভাষার সমকক্ষ হই- 
বার চেষ্টা করিতেছে ।. এই ভাষায় যে সকল উৎকৃষ্ট কাব্য, উৎকুষ্ট'উপন্যাস, 
স্উৎকৃষ্ট ধর্মবতত্বসংক্রান্ত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইবাছে, তৎসমুদয় যে কোন উদ্নতিশীল 
ভাষায় প্রকাশিত হইলে দেই দেশ ও সেই ভাষার গৌরবের বিষয় হইতে. পারে। 
তাহাদের স্বদ্েশীয়দ্িগের অবচ্ছিম চেষ্টাতেই ভাষার . এইরূপ অভূতপূর্ব শ্রীবৃদ্ধি 
হইয়াছে। এখন তাহারা শ্বদেশীয়দিগ্ের অনুগামী হুউন। ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে, 
জাতীয় ভাষার “অবনতিতে কোন দেশ জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে পারে নাই, 
'কোন সুমার্জ উন্নতিসৌপানে অধিরড় হইতে সমর্থ হয় নাই, এবং ‘কোন জাতি 
উৎসাহে অবিচলিত ও উদ্যমে অপ্রতিহত হইয়া, সজীবতার পরিচয় দিতে পাবে 
নাই। বিলাসে উপেক্ষা, করিয়া, ভোগাভিলাষে বিসর্জন দিয়া, সংযতভাবে জাতীয় 


ভাষার পু্টিসাধন করিলে, যে অনস্তও অক্ষয় কীর্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার মমক্ষে - 


বিশ্জয়ী সমাটের বিশ্ব্যাগিনী বিল্লবীর্ডি কিছুই নহে EY 


* প্রাচীন সাহিত্যালৌচনা'। 

ভাষার' প্রবাহ নদীর গতির সহিত তুলনীয় । কোন্‌ অজ্ঞাত অধিত্যকায়, কোন্‌: 
অজ্ঞাত শৈলোৎস হইতে" নদীর উৎপত্তি! কত ক্ষুদ্র বৃহৎ,. স্বচ্ছ পন্ধিল, 
ক্ষার, স্বাদূ জলশ্রোতে নদীর অজপু্টি'। সমবেত সলিলসমষ্টির কেমন উচ্ছলিত 
বক্র থর ভঙ্গীময় গতি। শেষে, সাগরসঙ্গমে' নদীর কেমন মন্থর" আয়ত: শতমুখ: 
ধারা। ভাষাপ্রবাহও নরধদীগতির তুল্য। 

কোন্‌ আর্তের দীর্ঘশ্বাসে, কোন্‌ প্রণয়ীর প্রেমোচ্ছাঁসে;- কোন্‌ বীরের উদ্দীপনায়, 
কোন্‌ ভক্তের 'ভক্তিদাঁধনায়, ভাষার উদ্ভব'কে স্থির করিবে? কত কবি গায়ক, 
লেখক, ভাবুকের কাব্যজ্রোত, গ্বীতলোত, রচনাল্রোত, চিস্তাত্রোতে ভাষার কলেবর- 
পুষ্টি সাধিত হয়। জাতির মধ্যজীবনে: হুপুষ্ট ভাষার . কেমন গদ্যপদ্যনাটককাব্য, 
উপন্যাসময়নবরসরুচির অভিরাম প্রবাহ লক্ষিত হয়'। শেষে, ভাষার চরম উন্ন-- 
তির কালে জাতীয় সাহিত্যের কেমন প্রশান্ত, গম্ভীর সর্বতোমুখ, প্রসারণ তাই 
বলিতেছিলাম, ভাষার প্রবাহ: নদীর গতির. সহিত তুলনীয় । - 

সকল নদীই জলস্রোত ; 'কিন্ত নদীতে নদীতে কত প্ৰভেদ । এই প্ৰভেদ বুঝিতে- 
হইলে, নর্দীর এই বিশেষত্ব বুঝিতে হইলে, নদীর উৎপত্তি ও অঙ্গপুষ্ট বুঝা চাই। 
সিজ্ধুনদে বর্ষায় বন্যা না. হইব, শীত কালে কেন বন্যা হয়; আর গঙ্গানদীতে লীতে 
বন্যা না হইয়া বর্ধাকালে কেন বন্যা হয়; এ প্ৰভেদ, নদনদীর এই বিশেষত্ব, তাহা- 
দ্বিগের উৎপত্তি ও” অঙ্গপুষ্টি না বুঝিলে বুঝা বায় না। ভাষার ও. এইরূপ । সকল: 
ভাষাই বাক্যজ্রোত'। কিন্তু ভাষাতে ভাষাতে কত প্রভেদ্ব। এই প্রভেদ বুঝিতে 
হইলে, ভাষাগত এই বিশেষত্ব বুঝিতে হইলে, ভাষার উদ্ভব ও কলেবরের পুষ্টি বুঝ! 
চাই। গ্রীসে হোমর কেন, ইতালীতে দ্বান্তে কেন, ভারতে কালিদাস কেন, ইংলপ্ডে, 
সেক্ষপীয়র কেন, এ প্রভেদ, গ্রীক ইতালীয়: সংস্কৃত ও "ইংরাজী ভাষার এই বিশেষত্ব; 
তাহাদিগের উদ্ভব ও কলেবরপুষ্টি না রুঝিলে বুঝা যায় না। 

নানা কারণে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া নদীর উৎপত্তি ও অঙ্গপুটটি“ বুঝিবার জন্য” 
সভ্য জগৎ সচেষ্ট হইয়াছেন ব্রহ্মপুত্রন্দ কি- মানসসরোবরজাত, ইহার অঙ্গ কি 
,আধপুর জলে পুষ্ট; নীলনদী কি নায়েনজান্রদ হইতে উদ্ভুত, ইহার অঙ্গ কি- অট- 
বরার সঙিলে প্রবৃদ্ধ; এই সকল কথার হুমীমাংসার জন্য কত ভূগোলবিৎ, কত: 
নৌধাত্রার শ্রম ব্যয় বিপদ ও অধ্যবসায় স্বীকার করিয়াছেন। বোধ' হয় সভ্য জগতের 
এই শ্রম ব্যয় বিপদ অধ্যবসায়ের মূলে জাতীয় স্বার্থাযেষণ নিহিত আছো । বোধ" হয়: 
তাহার বুঝিয়াছেন জাতীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য. নদীর. গতি বুঝা -আবশ্তক। আব 
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নদীর গতি বুঝিবার জন্য তাহার উৎপত্তি ও অন্বপুষ্টি বুঝা আবশ্তক। তাই তীহা- 
দিগের নৌষাত্রার এত শ্রম ব্যয় বিপদ ও অধ্যবসায় দ্বীকার। ভাষার উদ্ভব* ও 
কলেবরপুষ্টি বুঝিবার জন্যও ভাষাআ্োতে নৌধাত্র! আবশ্যক । এই নৌধাত্রার জন্য . 
প্রয়োজনমত শ্রমব্যয় বিপদ ও অধ্যবসায় স্বীকার করা আবশ্তক। ঘন্যথা জি 
প্রভেদ, ভাষার বিশেষত্ব--ভাঁষা-প্রবাহের স্বরূপ, বুঝা যাইবে না। 
নদীর সোতের মত ভাষার শ্রোতেও কয়েক বৎসর হইতে সভ্য জগৎ টা 
আরম্ত করিয়াছেন । জননী লাটিন ভাষার কোন্‌ 'প্রাকৃত' প্রত্যঙ্গ হইতে ফরাশীর উৎপত্তি ; 
বর্তমান যুগের ইংরাঞ্জি আদি কবি চরের সহিত ফরাসী রোমান্সলেখকদিগের' 
কি সম্বন্ব; লুথরের বাইবেলের অনুবাদ কি পরিমাণে জর্শ্মন ভাষার শিশু অঙ্গ 
পরিপুষ্ট করিয়াছিল ; এই' ঘকল কথার মীমাংসার জন্য কত ভাষাতত্ববিৎ কত শর 
ব্যয় আব্লাস অধ্যবসায় স্বীকার করিয়াছেন। অবশ্য সভ্য জগতের এই শ্রম ব্যয় আক্জাস 
অধ্যবস:য়ের মূলেও জাতীয় স্বার্ধাত্বেষগ নিহিত আছে । তাহারা অৰম্য বুঝিয়াছেন 
যে ভাভগত- জাতীয়: স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভাষার প্রবাহ বুঝী আবশ্তক। 'আর ভাষার 
প্রবাহ বুঝিবার জন্য তাহার উদ্ভব ও কলেবরপুষ্টি বুঝা আবশ্যক । ' তাই তাহাদিগ্গের 
ভাষাত্রোতে নৌধাত্রার এত শ্রম ব্যয়. আয়াস ও অধ্যবসায় । ' 
ভাষার এই উদ্ভব কোথায় ?' ভাষার এই কলেব্রপু্টি কোথা হইতে? দেশ 

কাল ও অবস্থাত্তেদে ভাষার উদ্ভব কোথায়ও আর্তের দীর্ণশ্বাসে, কোথায়ও প্রণয়ীর 
' প্রেমোচ্ছাসে, কোথায়ও বীবের উদ্দীপনায়, কোথায়ও ভক্তের ভক্তিসাধনায়। তায: 
প্রবাহের ফে অংশ আমাদিগেব নয়নের সম্মুখে প্রবাহিত হইতেছে, সে অংশ উদ্ভব- 
স্থান হইতে এত যোজন দৃবে, যে বছ আত্বাসেও ভাষাতত্ববিদের গ্বেষণানৌকা , 
ততদূর পহু'ছিতে পারে না । সুতরাং অনেক ভাষার উত্তবস্থান সাল: স্থির হুয় 
, নাই ; তখনও হুইবে কি না, বিশেষ সন্দেহ । | 

কবি, গায়ক, লেখক ও ভাবুকের কাব্যআোত গীতজ্রোত রচনাজোঁত এবং চিন্তাজ্গোত 
মিলিয়! ভাষার কলেবরপুটটি সাধিত হইয়াছে । ভাষাতত্ববিদের গবেষণার লক্ষ্য এই প্রাচীন 
কবি গায়ক লেখক: ভাবুকের কাব্যশ্রী্রচনাচিস্তার সংগ্রহ । তাঁহার আলোচনার 
বন্য এই প্রাচীন কাব্যগীতরচনাচিস্তার, প্রকৃতি, গতি, স্থিতি, বিকাশ ও বিরাম । ভাষা 
তত্ববিদ্‌ বুঝেন যে, এ সকল না বুঝিলে ভাষার কলেবরপুষ্টি বুঝা যাইবে না। আর 
ভাষার ভলেবর পুষ্টি না৷ বুঝিলে ভাষার প্রবাহ বুঝা যাইবে না। সেই জন্যই প্রা্ীন* 
কাব্যগীতরচনাচিত্ত। বুঝিবার জন্য ভাষাতত্ববিদের গিরি ব্যয় আরাস ও অধ্যবসায় 
'দ্বীকার। 

. প্রচোজন সিদ্ধি উদ্দেন্টেই কাধ্যে প্রবৃত্তি হয়, অন্যথা হয় না। অবশ্যই কোন 
প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য, কোন উচ্চ জাতীয় স্বার্থ সাধনের জন্য ভাষাতত্ববিদ, এই 
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শ্রম ব্যয় আয়াস “অধ্যবসায় স্বীকাৰ করিতেছেন। এই প্রয়োজন কি? প্রাচীন 
কাব্য গীত রচনা চিস্তার আলোচনায় প্রয়োজন কি? প্রয়োজন বিশেষই আছে। 
_ আর প্রয়োজন এক নহে অনেক। কাটার একটু অনুধাবন কৰা আবশ্তক । 

প্রথমতঃ নবীন সাহিত্যের আলোচন্ায যে ফল, প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায়ও সেই: 
ফল অনেক পরিমাণে সাধিত হয় । এ ফল কি, কাব্যামোদীমাত্রেরই বিদ্ধিত আছে। এ ফল 
হৃদয়ের একটা প্রসার, জ্ঞানের একটা বিস্তুতি, চিত্তে একট! গৃভীরতা,.সুখের একটা 
পবাকাষ্ঠা, একটা ভূমানন লাভ। অধিকন্ত প্রাচীন সাহিত্যে প্রথম উচ্ছাসের একটা 
আবেগ, একটা প্রথম উদ্দীপনার নব ভাব, একটা সারপ্য স্বাভাবিকতা। অকপটভাব 
আছে, যাহা. নবীন সাহিত্যে প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায় 
এইটুকু অধিক ফল৷ 

দ্বিতীয় কথা। নবীন সাহিত্য সম্যক্রূপে বুঝিতে হইলে তাহাকে প্রাচীন 
সাহিত্যের বিবর্তনরূপে বুঝা চাই ; অর্থাৎ প্রাচীন সাহিত্যের কোন্‌ বীজ কিরূপে' 
কত দ্বিনে ক্রমবিকশিত হইয়া নবীন সাহিত্যের শাখা কাণ্ডেপরিণত হইল, তাহা বুঝ! 
চাই। অর্থাৎ এ সকল বিষয় এ্রতিহাসিকের চক্ষে ইতিহাসের আলোকে দেখা চাই৷ 
যেমন বাপ্পীয় যানের স্বরূপ বুঝিতে আমরা চাবি সহত্র বৎসর পূর্বে আবিস্কৃত বাষ্প 
, ক্রীড়াযন্ত্রেব ত্রমোন্নতি ধারাবাহিকরূপে আলোচনা কবি; যেমন শঙ্করের বেদাস্ত 
মত বুঝিতে আমরা ছয় সহস্র বসব পূর্বে প্রচলিত অদ্বৈত বাদের ক্রমবিকাশ 
ধারাবাহিকরপে আলোচনা করি, এইব্ূপ নবীন সাহিত্য সম্যক বুঝিবার জন্য 
প্রাচীন সাহিত্যের ধারাবাহিককপে আলোচনা করা চাই। এইরূপে আমবাঁ নবীন 
সাহিত্যের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব ; অন্যরূপে 'নহে। এ বিষয়ে একজন বিজ্ঞ 
, ফরাসী সমালোচক কতকগুলি সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন ; তাহা নিন্বে উদ্ধৃত হইল। 

সমালোচক এ্রতিহাসিকের চক্ষে মহাকাব্যাদি না পড়িয়া স্তাবক বা উপাসকের চক্ষে প্র 
সকল গ্রন্থ পাঠের নিন্দা করিতেছেন। “এরূপ পাঠে আলোচনা হয় না, ইহাতে অযথা 
উপামনারই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। ইহাতে আমাদেব সন্মুখে একটা আদর্শ স্থাপিত হয়, 
কিন্ত আদর্শের উদ্ভব কিরূপে, তাহা আমরা জানিতে পাই না। বিশেষতঃ এ্রতিহাঁসিকের 
পক্ষে মহাকবির কাব্যাদির এক্সপভাবে আলোচনা বড় অসঙ্গত। এরূপে আমরা 
কবিকে কালের সম্বন্ধ হইতে অপহৃত করিয়া লই, কবির প্রকৃত জীবন, কবির প্রতি- 
হ্যত্ষিফ সম্বন্ধ হইতে বিষুক্ত করিয়া লই। একর্ূপে সমালোচনা প্রচলিত অযথা আদরের 
অনুবত্ত হয় ; এবং আহিত্যের.বিকাঁশক্রমের আলোচনাবিষয়ে অষত্ব ঘটে” । * 


*It (a classic) claims not study but veneration ; 1b does not show us how the 
thing isdone, it imposes upon us a model. Above all for the historian, this 
Creation , of classio personages is inadmissiable; for it withdraws the poet 
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ফরাসী সমালোচক মহাকবির কাব্য সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিলেন নবীন সাহিত্য 
সম্বন্ধেও ও সকল কথা বলা যায়। নবীন সাহিত্য ও 'খঁতিহাসিক সম্বন্ধবিহীন করিয়া, 
সাহিত্যের বিকাশক্রমের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া রীতিমত আলোচিত হুইতে ' পারে 


না। নবীন সাহিত্যের ভাব ভাষা ছন্দোবন্ধ শব্দবিন্যাম রচনাপ্রণালী বুঝিতে হইলে | 


প্রাচীন সাহিত্যের ভাব ভাষা ছন্দোবন্ধ শব্দবিন্যাস রচনাপ্রণালীর পরিজ্ঞান- থাকা" 
আবশ্টক। অতএব প্রাচীন কাব্যগ্ীতরচনাচিস্তার আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে।' 
আর.এই প্রয়োজন এক নহে, অনেক । - 

* তৃতীয় কথা । ব্যষ্টি মানুষের যেমন জীবনের একটা ইতিহাস আছে, সমষ্টি মানুষ_- 
সমাজের তেমনি জীবনের একটা ইতিহাস আছে | আর সমাজের যে প্রধান বন্ধনী-_ভাষা,, 
যাহাতে বায়ুতাড়িত বালুকণার মত ব্যষ্টি মানুষ দশদিকে বিক্ষিপ্ত না হইয়া সমাজে 
দলবদ্ধ থাকে, সেই ভাষারও একট! ইতিহাস আছে। সজীব মানুষের ভাষাও 


সজীব। 'ভাষাও অব্যাকৃত হুইতে ব্যাকৃত, অবিশেষ হইতে বিশেষ, অব্যক্ত: 


হইতে ব্যক্ত, অবিকাশ হইতে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। ব্যাকৃত বিশিষ্ট ব্যক্ত বিকশিত 
ভাষারও অন্ধুর .হইতে পল্লব, পন্তব হইতে শাখা, শাখা হইতে কাণ্ড, কাণ্ড হইতে 
মহামহীকুহের প্রকাশ লক্ষিত হয়। এই প্রকাশের ক্রমই ভাষার ইতিহাস। ইংরাজী 
ভাষার ইতিহাসজ্ঞ পাঠক জানেন ষে গধিক হইতে স্তাকসন; স্তাকসন হইতে অর্ধ স্তাক- 
সন, অর্ধন্তাকমন হইতে আদ্য ইংরাজি, আদ্য' ইংরাজি হইতে মধ্য ইংরাজি, মধ্য- 


ইংরাজি হইতে পুরাতন ইংরাজি, পুবাতন ইংরাজি হুইতে আধুনিক ইংরাজির প্রকাশ. 


হইয়াছে - এই প্রকাশের ক্রমই ইংরাজি ভাষার ইতিহাস। * এই” বাঙ্গালা? 
ভাষার ॥ | 

বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসজ্ঞ পাঠক জানেন যে বৈদিক সংস্কৃত হইতে ভাষা- 
সংস্কত, .ভাষাসংস্ত ,হইতে গাথা, গাথা হইতে. গালী, পালী হইতে প্রাকৃত 
মাগধী, মাগধী হইতে আদ্য বাঙ্গালা" আদ্য বাঙ্গালা হইতে মধ্য বাঙ্গালা, মধ্য 
বাঙ্গালা হইতে আধুনিক বাঙ্গালার প্রকাশ হইয়াছে। এই প্রকাশের ভ্রেমই বাঙ্গালা 


from his time from his proper life, it breaks historioal relationships, it blinds 
eriticisam by conventional admiration and renders the investigation of literary 
origins unaceptable.—M., Oharles, টি quoted: in M. Arno)d’s. 
Essays in criticism: 
4The grammar of modern English iS not the same as the grmmér of Wycliffe. 
Wyolifl’s English may be'‘traced back to what we may call: Middle English from 
1500 to 1330; Middle English to Early English from 1830. to 1280°, Early 
English to Semi Saxon from 1230 to 1100 and Semi Saxon to Anglo Saxon. পি 
Mux Muller : 30569 of Language, First Series P 192, Sie TE J 


| 
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ভাষার ইতিহাস ৷" এই ভাষার ইতিহাসজ্ঞান প্রাচীন সাহিত্যের জ্ঞানমাপেক্ষ। 
অতএব ভাষার ইতিহাসজ্ঞানের জন্ত প্রাচীন কাব্যগ্শশতরচনাচিস্তার আলোচনার 
প্রয়োজন। h 

আর অক কথা। কোন ভাষার ব্যাকরপসংকলন করিতে হইলে সেই ভাষার 
প্রাচীন সাহিত্যেৰ জ্ঞান থাকা চাই। ব্যাকরণ ভাষার অঙ্গ প্রত্যন্তের বিশ্লেষণ, 
অস্থি মজ্জা মেদ মাংস শিরা স্নায়ু প্রভৃতির পরীক্ষা । এই পবীক্ষার সুসিদ্ধিব 
নিমিত্ত প্রাচীন সাহিত্যের পরিজ্ঞান আবশ্যক । এ বিয়য়ে .পণিনির দৃষ্টান্ত গ্রহণ 
করুন। এসবন্ধে পণ্ডিত মোক্ষমূলরের মত এই ৷ “ব্রাহ্মণ জাতির প্রাচীনতম কাব্য 
বেদ অধ্যয়নের ফলে সংস্কৃত ব্যাকরণের ছি বেদ মন্ত্রের ভাষা এবং পরবর্তী 
কালের রচনার ভাষা এই উভয়ের প্রভেদ সযত্বে লিখিত ও রক্ষিত হইত। 
ব্যাকরণশীস্ত্রে প্রথম উদ্যমের নিদর্শন প্রাতিশাখ্য। ও সকল গ্রন্থের উপর দৃঢ 
ভিত্তি করিয়া বৈয়াকরণের পর বৈয়াকরণ যে অন্ত অট্টালিকা নিৰ্ম্মাণ করেন, তাহ! 
পাণিনির ব্যাকরণে সম্পূর্নত| লাভ করে।”% 

এইরূপে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রচিত যে কোন ভাষার ব্যাকরণ অধ্যয়ন 
করুন, দেখিবেন পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় - সেই ভাষার প্রাচীন সাহিত্য পাঠের লক্ষণ 
সুস্পষ্ট রহিযাছে। কারণ কোন ভাষার প্রাচীন কাব্যগীতরচনাচিত্তার পরিজ্ঞান 
না থাকিলে সে ভাষার ব্যাকরণসংকলন জর্ধথ! অসম্ভব। - 

আর যাহাকে ভাষাবিজ্ঞান বলে, সে বিজ্ঞানের অস্তিত্ব প্রাচীন সাহিত্যের 
আলোচনার সহিত ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধযুক্ত। যে একই আার্ধ্য ভাষা সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন, 
গথিক, কেল্টিক ও স্াভনিক, এ সকল ভাষার জননী, ইহার! -ষে পরস্পর 
ভগিনী স্থানীয়া, এ তত্বের উদ্ভাবন ও মীমাংসা কেবল ও সকল ভাষার প্রাচীন 
সাহিত্যের আলোচনা দ্বারা সম্ভাবিত হয়। এইরূপ যদি আমরা সংস্কৃতের দুহিতৃ- 
ভূত! বাঙ্গালা হিন্দী গুরমুখী মহারাষ্্রী উড়িয়া আসামী প্রভৃতি প্রচলিত ভাষাৰ 
ভগিনীসম্বন্ধ বুঝিতে ইচ্ছা করি, যদি একটা ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞান রচনা করি- 
বার প্রয়াস করি, তবে আমাদিগকে ও সকল ভাষার প্রাচীন কাব্যগীতরচন1 চিন্তার 
বহুল আলোচনা করিতে হইবে। 

চতুর্থ কথা । কোন ভাষাৰ প্রণালীবিশুদ্ধ অভিধান সংকলন করিতে হইলে 
সেই »চ্ডাষার প্রাচীন সাহিত্যের পবিজ্ঞান থাকা চাই। অভিধান বলিলে শুধু 
প্রচলিত শব সকলের প্রচলিত অর্থসংগ্রহ বুঝিতে হইবে না। প্রণালী বিশুদ্ধ 
অভিধানে অন্ুনা প্রচলিত বা ইতঃপুর্কে প্রচলিত সকল শব্দের অর্থ উত্পত্তি 
' এবং ইতিহাসের বিশিষ্ট বিবরণ থাকা চাই। এবিষয়ে মারের নূতন ইংরাজি 


& Max Muller ; Science of Language. First Serigs. p 126, 
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' অভিধানের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই. অভিধান *ভাষাবিজ্ঞানবিষয়ে 
ইংরাজ জাতির আয়া ও অধ্যবসায়ের চরম উদ্াহরণ। এই অভিধান সংকলন, 
বিষয়ে সহঅ সহস্র মনীষী পরিশ্রম করিতেছেন, লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইতেছে । 
* অভিধান সংকলনের উদ্দেশ্য বিষয়ে সম্পাদক মারে সাহেব এইরপ* 
লিখিয়াছেন । “এই অভিধানে প্রত্যেক শব সম্বন্ধে নিয়লিখিতঃ বিষয়গুলি' 
দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে কবে কিরূপে কি আকারে কি অর্থে ওঁ :শবের 
প্রথম প্রয়োগ হয় ; কালে কালে উহার আকার ও অর্থের কি/বিকাশ হইয়াছে; 
ওঁ আকার ও অর্থের কোনগুলি প্রচলিত, কোনগুলি অপ্রচলিত কি প্রণালীতে, 
কতদিন হইল, কি নৃতন প্রত্থোগ . আরত্ত হইয়াছে । প্র বিষয়গুলি আবার 
ৃষ্টাস্তসহ দেখাইবার জন্য সেই শব্দের প্রথম প্রয়োগ হইতে আরম্ভ করিয়া 
শেষ প্রয়োগ বা আজ কালকার প্রয়োগ পর্যন্ত [উদাহরণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে.। 
এইরূপে সেই শব্দের ইতিহাসও অর্থক্রম প্রকটিত 'হইয়াছে; এবং এ্তিহাসিক 
নিয়মে, আধুনিক শব্দ বিজ্ঞানের প্রণালী অনুসারে সেই শব্দের ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ 
করা হইয়াছে”। বলা বাহুল্য এই রীতি অনুযায়ী অভিধান সংকলন হওয়া উচিত ; 
আর এইর্ূপে অভিধান সংকলিত, করিতে হইলে প্রাচীন সাহিত্যের প্রভূত 
আলোচনা আবশ্তক। মারের অভিধানগত একটা শব্দের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে 
একথা বেশ হৃদয়ঙ্গম হইবে। বিড শব্দের প্রতি লক্ষ্য করুন। এ শব্দের অর্থ 
, বুঝাইতে প্রাচীন ও নবীন সাহিত্য হইতে অন্ততঃ দেড়শত প্রয়োগ উদ্ধত হইয়াছে। 
প্রাচীন কাঁব্যাদ্দি হুইতে উদ্ধারের সংখ্যা অধিক। প্রায় নয়শত বৎসর পূর্বে 
রচিত' গ্রস্থাদি হইতে উদ্ধারেরও অভাব দুষ্ট হয় না। অতএব, এই একটা 
শব্দের অর্থ পরিস্ষ,ট করিবার জন্ত নয়শত বৎসরের প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা 
করিতে হইস্কাছে। বোধ হয়, এখন সকলেই স্বীকার করিবেন যে, অভিধানসৎকলনের 
জন্য প্রাচীন কাব্যগীতরচনাচিন্তার প্রভৃুত আলোচনা! আবশ্যক | 


“jt endeavours (1) to shew with regard to each individual word when 
how in what shape and with what signification it became English ; what deve- 
lopment of form. and meaning it has since received ; which of its uses have 
in the course of time become obsolets and which still survive ; what fuses 
have since arisen by what processes and when: (2) to. illustrates hese 
facts by a series of quotations ranging from the first known occurrence 
. Of the word to the latest or down to the present dey ; the word being 
thus made to exhibit its own history and meaning: and (3) to treat the 
etymology of each word strictly on the basis of historical fact and in 
accordance with the methods and results of modern philological scionce— 
Murray's New English Djctionary. Preface p. 1. . 
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পঞ্চম কথা ।* পাঁশ্চাত্যেরা ষাহাকে ততন্তবিচ্ছেদ * বলেন, ভাষার উদ্ধামযৌবনে 
প্রায়ই তাহা ঘটিবার 'সমাবনা। শিক্ষাবিস্তাবের সহিত ভাব ও ভাষার একটা 
আন্তর্জাতিক আদান প্রদানের আবস্ত হয়। তাহার ফলে জাতীর সাহিত্য বিজাতীয় 
আদর্শেব অনুগামী হুইয়া বিকৃত হইয়া পড়ে। অবশ্য বিদেশীর সাহিত্যের অন্থ- 
করণে জাতীয় সাহিত্যের ' অনেক বিষষে উন্নতি সাধিত হয; কিন্ত প্রাচীন ও 
নবীন সাহিত্যের যে সংযোগ-তন্ত, যে ধারাবাহিক ক্রম, তাহার বিচ্ছেদ ঘটে। এ 
বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে! বহুদিন হইতে ইংরাজি 
সাহিত্যের ভাব ও ভাষার অনুকরণে বাঙ্গালা সাহিত্য জাতীয় বিশেষত্ব হারাইতে 
আরভ্ত করিয়াছে। তাই হুন্মদ্শা চন্দ্রনাথ বাবু একস্থলে লিখিয়াছেন “এখনকার 
বাঙ্গালা কবিতা সোহিত্য বলিলে হয় ন?) প্রারই চিনিতে পারি না; দে জন্য 
আমি বড কাতর” । মনীষী ৬বপ্কিমচন্দ্র এ সম্বন্ধে লিখিরাছেন--“এখনকাঁর বাঙ্গালা 
কবিতাব ভাষা কিছু বিকৃত বকম হইয়াছে ; ইংরাজি যে না জানে, সে বোধ হুর, সকল 
সমৰে বুঝিতে পারে ন!”। এই বিকৃতি দূর করিবার জন্য, প্রাচীন ও নবীন সাহি- 
ত্যের সংযোগতন্ত অবিছিন্ন রাখিবার জন্য প্রাচীন সাহিত্যে আঁলোচন! আব, 
শ্যক! বিজাতীয় আদর্শের পার্শ্বে প্রাচীন জাতীয় আদর্শ সাহিত্যেসেবীর নরনেব 
সম্মুখে রাখা আবশ্তক। অতএব প্রাচীন কাব্য, গীতরচনাচিম্তার আলোচনাৰ এই 
আর এক প্রয়োজন। 

শেষ কথা। জাতীয় সাহিত্য জাতীয় জীবনে প্রতিবূপ। কবির হৃদয় প্রশস্ত দর্পণ 
তুল্য ; যে কালে জাতীয় জীবনেব যে ভাঁব_জাতির যাহা রীতি নীতি “প্রণালী পদ্ধতি 
সেই কালের কবির কাব্যে তাহার ছায়াপাত দৃষ্ট হয়। সেক্ষপীয়র যে নাটকে স্বভা- 
বেৰ প্রতিবিন্বগ্রহণের উল্লেখ করিয়াছেন, সে এই মর্ম্মের কথা । এ হিসাবে কবি সম- 
সাময়িক কালের নিপুণ শ্রতিহাসিক। কত সহত্র বৎসর বৈদিক যুর্গ অতীত হইয়াছে; 
সে বৈদিক খষি, বৈদিক যাগ, বৈদিক জীবন, বৈদিক আচার, ব্যবহারের চিহ্ন মাত্র নাই; 
কিন্ত বেদের সুক্তে তৎসমুদয়ের কেমন সুস্পষ্ট ইতিহাস অস্কিত রহিয়াছে । এইবপ 
ইলিয়াদে* অতীত গ্রীকজীবনের এবং এদায় 1 অতীত স্ক্যানডিনেভীয় জীবনের চিত্র 
উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত আছে। বাস্তবিক জাতীয় ইতিহাঁসলেখকের জাতীয় সামধিক 
সাহিত্য, উৎকৃষ্ট অবলম্বন। মেলে সাহেব সপ্তদশ শ্রতাবীব ইংলগ্ডেব ইতিহাস 
॥ লিক্িতে তাঁৎকালিক নাটকাদি হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছেন। অতএব অতীত 
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যুগের জাতীয় জীবন, সেই কালের সামাজিক, নৈতিক, ও আধ্যাত্মিক্ক অবস্থা বুঝিবার 
জন্য, তখনকার রীতিনীতি, আচারবিচার, প্রণালীপদ্ধতি-জানিবার জন্য, প্রাচীন সাহিত্যের 
অনুশীলন প্রাচীন কাব্যযীতরচনাচিত্তার বহল আলোচনার প্রয়োজন। 
সেই জন্য বলিতেছিলাম, প্রয়োজন যথেষ্টই আছে; আর প্রয়োজন এক নহে, 
অনেক প্রথম, প্রাচীন কাব্যাদির অকগটভাব ও স্বাভাবিকতার আস্বাদ ; দ্বিতীয়, 
নবীন সাহিত্যে প্রাচীন সাহিত্যের বিকাশের, 'গএঁতিহাসিক ভ্রমনির্ণয় ; তৃতীয়, 
ভাষার ইতিহাস ও ব্যাকরণসংকলন এবং ভাষাবিজ্ঞানরচন! ; চতুর্থ, প্রণালী- 
' বিশুদ্ধ অভিধানপ্রণয়ন ; পঞ্চম, প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যের অবিচ্ছিন্ন সংযোগ ; ' 
শেষ, জাতীয় অতীত জীবনের ইতিবৃত্তজ্ঞান। এইসকল প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য প্রাচীন 
কাব্য শীতরচনাচিস্তার আলোচন! অপরিহার্ধ্য। বল! বাহুল্য, এই সকল অতি উচ্চ প্রয়ো- . 
জন এবং ইহাদিগের সম্যক্‌ সাধনেই জাতীয় সাহিত্যের শ্রবৃদ্ধি এবং উদ্ঘ গতি । . 
এই সকল উচ্চপ্রয়োজন বুঝিবার জন্য কতকট৷ জাতীয় শিক্ষাবিস্তারের আব- 
স্তক। জাতিসাধারণ্ে কতক পরিমাণে সাহিত্যের অনুশীলন প্রবর্তিত “না হইলে 
এই সবল প্রয়োজনের সাধন একরূপ অসভ্ভব। সেই জন্য দেখা যায়, জাতীয় সাহি- 
ত্যের, কতকট৷ উন্নতি সাধিত হইলে পর, প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি লক্ষ্য পড়ে। 
. খন, প্রাচীন কাব্য গীতরচনাচিস্তার অধিকাংশ বিলুপ্ত.হইয়াছে ঃ কেবল অঙ্গাংশই 
 অনাদন্ অন্ধকারে বিশ্মৃতপ্রায় হইয়া অবশিষ্ট আঁছে। তখন বিস্বৃতিপারাবার হইতে 
যথাসম্ভব সেই বুত্বরাশি উদ্ধৃত করিবার জন্য কত শ্রমব্যয় আয়াস অধ্যবসায় স্বীকার 
_ করিতে হয়।' কিছুদিন হইতে ইউরোপে জরমান ফরাসী ও ইংরাজজাতি এ বিষয়ে 
'_ সচেষ্ট হইয়াছেন। এ জন্য সভাসমিতির স্থাপনা 'হইয়াছে। এক ইৎলগ্ডেই ভাষা- 
বিজ্ঞান সভা, প্রাচীন সাহিত্যসভা, 'চসরসভাঁ, .প্রতৃতি দৃঢ়প্রযত্বে কাধ্যক্ষেত্রে অগ্র- 
সর হইয়াছেন। ইহার মধ্যেই অনেক সুফল ফলিয়াছে। ইংরাজি ভাষাব ইতিহাস লিপি- 
বদ্ধ হইয়াছে, ইংরাজি ব্যাকরণ প্রণীত হইয়াছে, প্রণালীবিশুদ্ধ'ইংরাজি অভিধান সংক- 
লিত হুইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনার এত ফল। 
. সুখের বিষয়, আমাদেরও প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে। বাঙ্গালা ' 
বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালী জাতির শুভারুষ্ট বটে। বোধ হয়, বাঙ্গালা সাহিত্যে 
উন্নতি অদূরবর্ত্া। কয়েক বৎসর পূর্বের শ্রীযুক্ত অক্ষয় চক্র সরকার প্রাচীন কাব্য-.. 
সংগ্রহ প্রকাশিত করেন। তাহাতে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও গোবিন্দ দাসের পদারিলি 
সংগৃহীত হয় এবং কবি: কঙ্কণের চণ্ডী এবং রামেশ্বরের অত্যনারায়ণ প্রকাশিত 
, হয়। বন্দবাসী প্রেস হইতে শ্রীযুক্ত যোগেন্র চক্র বহু জীধর্ম্মমঙ্গল, মনসার 
ভাধান, শিবায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রচারিত করেন! বৈষ্ণব ধর্মের গ্রস্থাবলী চৈতন্য 
চরিতাম্ৃত, চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য মন্্রল, ভক্তিবিলাস প্রভৃতিও মুদ্রিত হইয়াছে। 


প্রাচীন সাহিত্যালোচনা । রি 


রামায়ণ, মহাভারত, পদকল্পতরু, রামপ্রমাদ ও ভারত চন্দ্রের গ্রন্থাধফলি ইডঃপূর্ব্ে 
|" প্রকাশিত হইয়াছিল। কিছুদিন পূর্বে শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কৃষ্ণরামের আলো- 

চন! করিতেছিলেন। শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন সম্প্রতি অনেক প্রাচীন কাব্যের 
" সংগ্রহ কবিতেছেন। অতএব প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি যে, বাজালীব 
দৃষ্টি পড়িয়াছে, এ কথা মুক্তকঠে বলা যাইতে পারে৷ কিন্তু এই প্রাচীন সাহিত্য- 
সংগ্রহের জন্য শ্রম, ব্যয়, আয়া ও অধ্যবসায় বেরূপ সংহতরূপে ও স্থারিভাবে হওয়া 
উচিত, তাহাব কিছু হইযাছে কি? অথচ সংহত ও স্থায়ী উদ্যম এবং চেষ্টা ভিন্ন 
প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ সুচারু রূপে সম্পাদ্িত হইতে পাবে না। এছুরহ ব্রতসাঁধনে 
যে সময়, শক্তি ও অর্থের প্রবোজন, তাহা অল্গলোকেরই আছে। যাহারা এ পধ্যস্ত 
কেবল জাতীয় সাহিত্যের উন্নতিব আকাজ্কার নিঃস্বার্থভাবে প্রাচীন কাব্যসংগ্রহের 
জন্য শ্রম, ব্যয়, আয়াস ও অধ্যবসায় স্বীকার কবিয়াছেন তাহাৰা আমাদের শত 
ধন্যবাদের পাত্র কিন্ত এখনও অনেক কাষ বাকি আছে। বাঙ্গালী সাহিত্যা- 
সুবাগীদিগের সংহত ও স্থায়ী উদ্যমে তাহা সম্পাদিত হওয়া উচিত। এবিষয়ে 
সকলে সচেষ্ট হউন। কারণ এ কাজ সম্পন্ন না হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের বিকাশ- 
ক্রম পরিজ্ঞাত হইবে না; বাঙ্গাল! ভাষার ইতিহাস সংগৃহীত হইবে না। বাঙ্গালায় 
বিজ্ঞানসম্মত্ত ব্যাকরণ এবং প্রণালীবিশুদ্ধ অভিধান সংকলিত হুইবে না; বাঙ্গালী 
জাতির অতীত জীবনের ইতিবৃত্ত সংগৃহীত হইবে না ১ আর বাঙ্গাল! সাহিত্যের বর্তমান 
বিকৃতি বিশুদ্ধ হইযা প্রাচীন ও নবীন কাব্যশীতরচনাচিস্তাব সংযোগতন্ত রক্ষিত হইবে 
না। এই সকল কথা কৃত্তিবাসের দৃষ্টান্ত লইয়া পরবর্তী প্রবন্ধে পরিস্ষুট করিতে চেষ্টা 


করিব। 
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত । 
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জাতীয় সাহিত্যের আবশ্যকতা কি? 


সহিত জাতিপ্রস্ৃত লিপিবদ্ধ চিস্তারাশি হউক, অথবা জাতিবিশেষের লিখিত 
মনৌভ-বই-হুউক, সাহিত্যসংনাবেব একটি অত্যাবশ্যক বিষয়! সাহিত্য মানবের সমক্ষে 
অন্তর্জগতের দ্বার উদঘাটিত কবিয়। দিতেছে । সাহিত্য লোকস্থিতির পক্ষে মহাঁশক্কি- 
রূপে এবং লোকোন্নতির পক্ষে প্রবলসহাত্বরূপে মানব সমাজের শত প্রকার কল্যাণ 
সাধন করিতেছে,_এবং সাহিত্য দেশের ব্যবধান ও কালের ব্যবধান অপসারিত কবিষবা 
দিয়া মানবসমাজে জ্ঞানের সাব্্বভৌমিকত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে। এখন 
দেখ! যাউক, জাতীয় সাহিত্যের কিছু আবশ্যকতা আছে কি ন1? 

আমি বিবেচনা করি, জাতীয় সাহিত্য ব্যুতৎপন্তিন পথপবিষ্কারক ৷ অধীত বিদ্যার উপরে . 
স্বীয় অধিকার স্থাপনার নাম ব্যুৎপত্তি, কিংবা যে শক্তিতে অধীত বিদ্যাকে যথেচ্ছ- 
রূপে প্রচলিত ও ব্যবহৃত কবিতে পারা যাঁষ, তাহাৰ নাম ব্যুৎপত্তি। এই ব্যুৎপত্তি জাতীয় 
সাহিতে-র আলোচনাব্যতিবেকে সহজে লাভ কর! যায না। আমাদের দেশেব বাল- 
কেরা বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া পাঁচ ছয় বৎসবেব পবিশ্রমে ইতিহাস, ভূগোল, 
গণিত ও অপবাপর বিষয়ে যেরূপ জ্ঞান অর্জন কবিয়া থাকে, ইংবাজি বিদ্যালয়ে 
প্রবিষ্ট হইয়া পাঁচ ছয় বসবেব মধ্যে ইতিহাস ভূগ্গোল।দি বিষয়ে সেইরূপ জ্ঞান কোন 
রূপেই লাভ করিতে সমর্থ হয় না। কাবণ স্বদ্বেশীয় ভাষায় লিখিত পুস্তকের অস্তনিহিত জ্ঞান 
বালকের মনে সহজেই যেকূপ অঙ্কিত হুর, বিদেশীর় ভাষায় লিখিত পুস্তকের অন্তপিহিত 
জ্ঞান সহজে সেরূপ মুদ্রিত হর না । এ কথ! একদিকে যেমন ঠিক, অপব দিকে সেইরূপ 
এ কথাও ঠিক বে,_স্বদেশীয় সাহিত্যের আলোচনা বালকের চিত্তে এরূপ যোগ্যতাব 
সঞ্চার করিয়া! দের, যন্ধারা বালকচিন্ত ভবিষ্যতে বিদেশীয় সাহিত্য ও বিদেশী শরির 
সহজেই আয়ত্ত করিবার পক্ষে অনুকূল ও অধিকারী হইয়া উঠে। এই কারণ বশতঃ 
দেখিয়াহি,_-এতদ্বেশীয় ইংরাজীশিক্ষিত-মগুলীর মধ্যেই 'দেখিয়াছি, খাহার] স্থলে 
বা কলেজে পঠদ্দশায় পদে পদে শিক্ষক বা অধ্যাপকের নিকট প্রশংসার পাত্র হইয়া- 
ছেন, এবং অবশেষে সকল পরীক্ষায় পারদর্শিতা সহিত উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষিত. 
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সমাজের বিশেষ 'শন্মান ,লাভ করিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই প্রথমাবস্থার 
বাঙ্গালাসাহিত্যেব আলোচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন। এমন কি, তীহাঁদিগেব অনেকেই 
ছাত্ৰবৃত্তি | মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা বা অপর কোন স্থানের উচ্চ 
শ্রেণীৰ ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন । ইংলণ্ডে এরূপ এক সময় ছিল, 
যখন বালকর্দিগকে প্রথমাবস্থায় গ্রীক ও লাটিন অধ্যয়নে নিযুক্ত করা হইত। 
এইরূপ ব্যবস্থা সুফলোৎপাদক হর নাই, এই কারণ উত্তরকালে ইহার পবি- 
বর্তন করিতে হইয়াছিল।* প্রথমাবস্থায় স্বদেশীয় সাহিত্যের আলোচনা ও উহার 
উপর অধিকার লাভ. ব্যতিরেকে মানুৰ যে, ভরিষ্যতে বিদেশীয় সাহিত্যে সুশিক্ষিত ও 
উত্তরকাঁলে সুপণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না, আমি ইংলণ্ডীয় শিক্ষার 
ইতিহাস হইতেও তাহার প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি। যথা--195:2308 our own 
language first is the most expeditious way to come at the knowledge of 
another, else why are not our youthsin England, designed for scholars 
set to Latin and Greek before they are taught 00108118771 

জাতীয় সাহিত্য একদিকে ব্যুৎ্পত্তির পথ-পরিক্ষারক,_অপবদিকে কৃতবিদ্যতারও 
সঞ্চারক। জাতীয় সাহিত্যের অনুশীলন ব্যতীত কৃতবিদ্যতার উৎপত্তি অসম্ভব । 
ইংরাজি ভাষায় যাহাকে 08180 বলে, বাঙ্গালা ভাষায় আমি তাহাকেই কৃতবিদ্যতা 
নামে অভিহিত কবিতেছি। আমি ইংরাজি, ফরাসি, জর্ম্মণ, লাটিন, গ্রীক প্রভৃতি 
বহুভাষায বিশাবদ্ হইয়াছি, আমি ইৎবাজি ভাষায় অনর্গল দুই ঘ্বণ্টা বক্তৃতা করিতে 
পারি, গ্রীক ভাষায় অবিশ্রান্ত বর্ষাব বারিধারার ন্যায় ছব ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করিষা 
লোককে স্তম্ভিত করিতে পারি, পুরাতন গ্রীকদিগের সামাজিক ও সাংসারিক কোন একটা! 
" তত্ব প্রশ্মমাত্রেই তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইতে পারি, নরমান্‌ অধিকারেব সমরে ইংরাজের! 
কোন দিকে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাইত, রাজ্জী এলিজাবেথের পরিধেয় গাউন্টি বিস্তার 
ও পরিধিতে কর হস্ত ও কয় অঙ্গুলি পরিমিত ছিল,_-ইত্যার্দি সংবাদ লিজ্ঞাহথর 
জিজ্ঞাসার অব্যবহিত পরেই বলিয়া দিতে পারি। কিন্ত স্বদেশীয় ভাষায় ছুইট! 
কথার যোজন! কবিতে হইলে আমার কঠরোধ হুইয়া আসে, স্বদেশী সাহিত্য ও 





© Were the faculties of the young unfolded in preparatory Vernacular 
schools, they would learn foreign tongue much sooner, on the same principle - 
ag fio man who receives & good general education is better qualified for a 
professiun,—it has been found a mistake in England to begin too early with 
the study of Latin and Greek, ond the English Vernacular is in consequence 
now cultivated at Eton, Westminister ৫0, with 9889100860৮ Calcutta Review 
Vol, XXII. P 296. 

1 Calcutta Review Vol, XXII, P 296, 


৩৮ সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকী। : * . শ্রাবণ 
নর কোন একটা সামান্য প্রশ্ন উপস্থিত নহে হইয়া 
J পড়ে, শরীর শিহরিয়া উঠে। জিজ্ঞাসা করি, আমার মত লোককে আপনারা কৃত- 

বিদ্য বলিয়! গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন কি না? আমি দেশ মধ্যে কৃতবিদ্য নামে . 
পরিচিত, শিক্ষা-সমাজে সম্মানিত,_অথচ স্বদেশীয় সাহিত্যের, সহিত আমার আদৌ 
সাক্ষাৎ নাই । জিজ্ঞাসা করি,--সংসারে ইহা! অপেক্ষা লজ্জাজনক কথ! আর কি হইতে 
' পারে? আমি মাতৃভক্ত সন্তান বলিয়া! প্রখ্যাত হইতে চাহি, অথচ আপনার মাকে মা 
| বলিয়া স্বীকার করি না,_-এমন কি মাতৃ-মুধ জগ্মেও একবারাদর্শন করিতে উদ্যত হই না! 
বড়ই হুঃখের বিষয়,_-এতদ্দেশে এইরূপ মাতৃভক্ত সন্তানের সংখ্যাই অধিক,--এইরূপ 
কৃতবিদ্যের দলই প্রবল! জাতীয় সাহিত্যের আলোচনা বিনা মানুষ যেমন বিজাতীয় 
বাতির ভরা 6 তন জে 
হুইবারও উপযুক্ত হইতে পারে না। 

তৃতীয়তঃ__জাতীয় সাহিত্য সমাজের (লালিত উর 
ও জ্ঞানোস্নতিকারক। সকল জাতি ও সকল দেশের ভিতরেই এক দল লোক দেখিতে 
পাওয়া যায়, হ্বাহারা ইচ্ছা করেন, জ্ঞান ও ধর্ম্মালোক সমাজের উন্নত শ্রেণীর মধ্যেই 
বিকীর্ণ হউক, মনের উন্নত ভাব এবং চরিত্রের স্বর্গীয় বিকাশ কেবল সমাজের শিরো- 


' ভাগ্েই বিকশিত হুইতে থাকুক ; আর সমাজের নিম়স্রেণীস্থ অর্থাৎ, তন্তুবায়, কর্মকার, - 
তুত্রধর, কৃষক প্রভৃতি সম্প্রদায়াস্তর্গত ব্যক্তিরা কেবল আপন আপন পুরুষ-পরস্পরাগ্ত 
বৃত্তি ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিয়াই কালাতিপাত করুক। আমি তীহাদিগের এই অযথা 
আপত্তি বা একান্ত অসহনীয় আবদারকে সর্ববাংশেই অযুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করি। 
মানুষমাত্রেই বিধাতার সন্তান,-মানুষমাত্রেই বিধাতৃপ্রদত্ত অধিকারে 'অধিকারী। 
মাুষমাত্রেই শিক্ষা ও সাধনার সাহায্যে আপন আপন অন্তর্নিহিত জ্ঞানের অন্কুরকে 
বৃক্ষে পরিণত করিবে, ক্রমে সেই বৃক্ষকে শাখাপ্রশাধায় সুশোভিত, করিবে, এবং 
অবশেষে সেই শাখা-প্রশাখা-দমদ্বিত জ্ঞান-বৃক্ষ অশেষবিধ ফল ফুলের উৎপাদক হইয়া, 
উঠিলে, তন্বারা আপনার ও অপরের শাত্তিহুখ বিধান করিতে থাকিবে, ইহাই বিশ্ব- 
বিধাতার ইচ্ছা ও আদেশ। এই ইচ্ছা সিদ্ধ না হইলে,_এই আদেশ প্রতিপালন করিয়া 
না চলিলে, সমাজ অশান্তির কারণ হুইয়া উঠে,--সংসার ছুঃখছূর্তির আকর হুইয়া 
পড়ে। জ্ঞান ও ধর্মকে শ্রেনীবিশেষের মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবার অধিকারও কাহার . 
নাই, উন্নত চিস্তী.ও উন্নত ভাবকে অম্প্রদ্ধায়বিশেষের 'হত্তে ন্যস্ত করিয়া রাখিবার -. 
সামর্থ্য কাহারও নাই। ধর্্মালোক সমাজের সকল অংশে--সর্বত্র প্রসারিত করিয়া 
দাও, জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার সর্বসমক্ষে উন্মুক্ত করিয়া রাখ, তত্তবায় ইচ্ছা করিলে সেই 
'ছারে প্রবিষ্ট হউক এবং ষথাশক্তি জ্ঞান আহরণ পূর্বক আপনার চিরাগত বৃত্তির অব- 
লক্ষে কালাতিপাত করুক । ইচ্ছ! করিলে ক্কষকপুত্রও সেই 'দ্বারে প্রবেশ করিয়া, আপ- 


বড 
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নাব ইচ্ছানুরূপ জ্ঞানরন্ লাভ করুক, এবং লব্ধজ্ঞান হইলে পিতৃ-পিতামহাঁদিব মৃত 
হুলচালনাতেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করুক । তুতবাং জ্ঞান ও ধর্ম্বকে সংসায়ের সকল 
অংশে প্রতিষ্ঠিত করিতে হুইবে । তাহা! করিতে হইলে জাতীয় সাহিত্যের আলোচনা 


" একান্ত আবশ্যক । আমি ছৃষ্টাত্তস্বরূপ উল্লেখ করিতেছি যে, বাঙ্গাল! দেশে কৃত্তিবাস 


ও কাশীদাস্‌ এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ইতিহাসকীর্তিত কবি তুলসীদাস নিয়শ্রেণীস্থ 
লোকদিগের চবিত্রের উন্নতি ও জ্ঞানের বিকাশগক্ষে ষে অত্যাশ্চ্ধ্য কার্য সাধন করি- 
য়াছেন, তাহার তুলনা মানবজাতির সাহিত্যের ইতিহাসে অতি অল্পই দেখিতে পাওষা যায । 
আমি দেখিয়াছি, _-পণ্যবিক্রেতা পণ্যশীলায় উপবিষ্ট হইয়া হস্তস্থিত তুলাদণ্ডেব সাহায্যে 
ক্রেতাকে সামগ্রীবিক্রয় কবিতেছে,_আর মহাভাবত-পাঠ-নিযুক্ত পুরোহিতেব দিকে 
মুখ ফিরাইয়! জিজ্ঞাসা করিতেছে, “যুধিষ্ঠির কি কবিলেন?% পুরোহিত তহুত্তবে 
বলিলেন-_“তার পর যুধিষির'অমুক কর্ম্ম করিলেন।” তখন পণ্যবিক্রেতা ঈষৎ হান্তের.সহিত 

তা ত তিনি করিবেনই,_তিনি যে ধর্ম্মপুত্র?। এইরূপ বলিয়া বাঙ্গালার এক 
জন সামান্য মুদি বা পণ্যবিক্রেতা মুধিঠির-চরিত্রের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছে । আমি 
দেখিয়াছি, _পর্লীগ্রামের প্রাস্তবে ধূমপাননিরত কৃষকেরা হলচালনা করিতেছে, আর 
লক্ষণের জ্যেষ্ঠ-প্রীতি বা জ্যে্টভক্তির কথা আলোচনা কবিয়া বিস্ময়ে এক এক বাব 
স্তত্তিত হুইতেছে। আমি দেখিয়াছি,--উত্তরপশ্চিমাঞ্জলে সামান্য নারীগণ পর্য্যস্ত 
নুগভীর কুপ হইতে জলোত্বোলন করিতেছে,_মার সতীকুল-শিবোমণি সীতাদেবীব 
বনবাম ও অগ্িপরীক্ষার প্রসঙ্গ উখাপিত করিয়া জলোন্বোলনজনিত শ্রান্তির শাস্তি 
করিতেছে । আমি দেখিয়াছি -বিপুল-কলেববা বেগবতী সবযূব তটে দণ্ডায়মান হইয়া 
দেখিযাছি, -অযোধ্যাব নিরক্ষর লোকেরা পর্য্যন্ত সবযুবাবি স্পর্শ কবিয়া একদিকে 
কৃতাৰ্থ হইতেছে, অপরদিকে সেই অতুলকীর্ভি কবি তুলমীদাসের অমৃতসিক্ত গাখার 
রঘুবীব রামচন্জেব অমানুষিক পিতৃভক্তির কথা কীর্তন করিতেছে । ভারতের পুর্বে ও 
পশ্চিমে, উত্তরে ও দক্ষিণে, সকল প্রদেশে সকল স্থানে রাম ও লক্ষণ, সীতা ও সাবিত্রী 
প্রভৃতি যেন একান্ত আত্মীয় ব্যক্তির ন্যায় গৃহীত ও সমাদৃত হুইতেছেন। ভারতে এমত 
গৃহ নাই,_ষে গৃহে রামচন্দ্র বা ষুধিঠিরের চবিত্রমাহাত্্য আলোচিত না হয়, ভারতে 
এমন নারী নাই,-_ষে নারীব কণ্ঠে সতীত্বের সাক্ষাৎ-মূর্তিরূপিণী সাবিত্রী বা সীতা দেবীব 
কথা বীর্ভিত না হয়। রামচন্ত্রে অলৌকিক সত্যনিষ্ঠা, যুধিচিবের অদ্ভূত ক্ষমা, এবং 


' সীত্বু, ও সাবিত্রীর অভাবনীয় পতিপ্রাণতা . বাঙ্গালার আপামর সাধারণ সকল শ্রেণীর 


মধ্যে এত সাধারণ হইয়া পড়িল কিরূপে বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্য না থাকিলে” _ 
অবিন্বর-কীর্তি কৃত্বিবাস ও কাশীদাস আবিভূ্ত না হইলে, এই অমুল্য আদর্শনিচয় 
কখনই সর্বসাধারণের সমক্ষে প্রতিভাত হইতে পারিত না। আমি বিশ্বাস কবি,_শত 
ঈউপদেশে, শত বক্তৃতায়, শত ধর্মমন্দিরের দ্বাবোদ্বাটনে বাঙ্গালীর যাহা হয় নাই 1 


৪০ সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা।  :. . আর 


হইবে না, কেবলমাত্র কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের আবির্ভাবে তাহা হইয়ছে ও হইতেছে । 
ইত মূল্যের সংবাদপত্র, সাধারণ পুস্তকালয়, বাইবেল, 
বং পাদ্রী সাহেবদিগ্ের বক্তৃতা একযোগে যাহা করিতে সমর্থ হয় নাই; বাঙ্কালায় 
| টব ও কৃত্তিবাস তাহা! করিতে সমর্থ হইয়াছেন। জিজ্ঞাসা করি, কাশীদাস ও ' 
কৃত্তিবাস মহাভারত ও রামায়ণ বাঙ্গালায় না লিখিয়া ইরানি বা অন্য কোন বিদেশীয় 
ভাষায় লিখিলে তদ্বারা বাঙ্গালার কোন্‌ কল্যাণ সিদ্ধ হইত? জিজ্ঞাসা করি, কিছুদিন 
হইতে ইংলণ্ডে এবং ইয়ুরোপের অপরাপর স্থানে নিয়শ্রেণীস্থ লোকদিগের-_বিশেষঙঃ 
শ্রমজীবিদিগ্রের জ্ঞান ও চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনার্থ যে সকল বিদ্যালয় ও বক্ৃতালয়ের দ্বার, 
উদ্বাটিত হইয়াছে, সেই সকল বিদ্যালয় ও বন্কৃতালয়ে জাতীয় ভাষা বা জাতীয় সাহি- 
ত্যের সাহাব্য অবলম্বন না করিলে তন্বারাকি কোন হুফলোৎপাদনের সম্ভাবনা ছিল? 
বিদেশীয় সাহিত্যের আলোচনা এক দিকে যেমন বহু আয়়াস-সাপেক্ষ, অন্যদিকে 
সেইরূপ -বন্ব্যয়-সাপেক্ষ। এই কারণ সমাজের উচ্চশ্রেণীস্থ অর্থসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের 
পক্ষে তাহা! সম্ভব হইলেও নিয়শ্রেণীহ্থ লোকদিগের পক্ষে তাহ! কোন অংশেই অস্তবপর 
নহে। হুতেরাৎ নিম্মশ্রেণী ব্যক্তিদিগের জ্ঞানোন্নতি ও চরিত্রোন্নতির জন্য জাতীয় 
সাহিত্যের আলোচন! একান্ত আবশ্যক । 
. চতুর্ধতঃ-_জাতীয় সাহিত্যের সেবায় উদ্ভাবন! ও প্রতিভার বিকাশ হইয়া থাকে। 
আমেরিকার একজন দূরদর্শী পণ্ডিত বলিয়াছেন,_iterature is the nurse 
০£ £9০308% অর্থাৎ সাহিত্য প্রতিভার পরিপোষক। সাহিত্য প্রতিভার পরিপোষক 
বটে, আবার উদ্ভাবনার উদ্দীপকও বটে। যে জাতি আপনার জাতীয় সাহিত্যে বিসর্জন 
দিয়াছে, যে জাতি জাতীয় সাহিত্যের স্থানে বিদ্বেশীয় সাহিত্যকে আসন প্রদান করি- 
য্নাছে, সে জাতির মধ্যে উতদ্ভাবনাশালী বা প্রতিভা-সম্পন্ন লোক অতি অক্সই দেখিতে 
পাওয়! যায়৷ অতঃপর আমি জাতীয় সাহিত্যে পঞ্চম আবস্ঠকতার কথা উল্লেখ করিতেছি। 
জাতীয় সাহিত্যের অভাবে সংস্কার ও আবিষ্কারের পথে অনেক অন্তরায় উপস্থিত হইয়া 
থাকে। কি সমাজ-সংস্কার, কি বাজ্য-সংক্রাত্ত সংস্কার, সকল সংস্কারই জাতীয় সাহিত্যের 
, .উপর নির্ভর করিতেছে । আমাদের দেশে মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায় সমাজের জন্য 
যাহা কিছু করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার জন্য তাঁহাকে জাতীয় সাঁছিত্যের আশ্রয় 
গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। জাতীয় সাহিত্যকে অবলম্বস্বরূপ না! করিলে তিনি স্বদেশীয়দিগ্রকে 
আপনার অভিমত বুঝাইতে সমর্থ হইতেন 'না, এবং জাতীয় সাহিত্যের সবটুহাষ্য 
' ব্যতিরেকে তিনি আপনার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিতেন না । ইয়ুরোগে ষোড়শ 
শতাব্দীতে যখন পোপদিগের আধিপত্য" ভূমধ্যসাগরের উপকূল “হইতে আরম্ভ করিয়া 
্্যাপ্ডেনেতিয়ার উপকূল পর্যন্ত প্রসারিত হুইয়াছিল, যখন পোপদিপরের তীব্র কটাক্ষ 
'ইয্রাপবানী নরনারীর মর্ম্মভেদ্ করিয়া তাহাদিখের স্বাধীনতা তিল তিল করিয়া 


| 


মন১৩০১] .  * জাতীয় সাহিত্যের আবশ্যকতা কি? ৪১ 


হরণ করিতেছিল, নখ ইযুরোপেব স্বর্নকিবীটী সম্রাটগণ আপন আপন মস্তকোঁপৰি 
পোপদিগের পাছুকা বহন কবাঁকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিতেছিলেন, এবং যখন 
ধর্থেব নামে ইয়ুবোপের ভজনামন্দিরে ও সন্যাসিনিবাষে বিলাসিতা ও স্বেচ্ছাচারিতাআোত 


' যুগপৎ প্রবাহিত হইতেছিল, তখন অৰ্ম্মণিব এক প্রান্ত হইতে মার্টিন লুখর অক্য্দিত 


হুইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,_-পৌপদিগের প্রচারিত ধর্মমমতসকল সত্য সত্যই 
ৃষ্টের প্রচারিত মত কি না? এই চিন্তা তাহার চিত্তকে আন্দোলিত করিতে - 
লাগিল। এইবপ অবস্থার লুখব একখানি বাইবেল দেখিতে পাইলেন। পাইবামাত্র 
পাঠ করিলেন, পাঠ কবিয়া যাহা পাইলেন, তদ্বারা তাহার সংশরান্বকার ঘুচিয়া গেল, 
এবং তাহার অবলম্থিত বিশ্বাস শতগুণে দৃঢ়ীভূত হইয়া উঠিল। তখন তিনি বাইবেল 
রূপ সুশাণিত অসিব সাহায্যে ইস্ুবোপেব ধর্মসংস্কার করিতে . অগ্রসর হইলেন, _জর্ণ 
ভাষাতে বাইবেলেব অনুবাদ করিবা দিলেন। অনৃদ্দিত বাইবেল পাঠ করিয়া লোকের 
চক্ষু ফুটিতে লাগিল,_-বাইবেল-লিখিত ধর্মে আব পোপ-প্রচারিত ধর্শে প্রভেদ কি, 
লোকে তখন অনায়াসেই অবধারণ করিতে সমর্থ হইল। সুতরাং লুরখব প্রবর্তিত 


_ ংস্কারাগি তখন বায়ুবিলোড়িত বহিস্ত,পেব ন্যায় দেখিতে দেখিতে দপ, দূ, করিয়া সমগ্র 


ইয়ুরোপের বক্ষে জলিযা উঠিল। জিজ্ঞাস! করি,_যদদি হিন্দুর জাতীর সাহিত্য না থাকিত, 
এবং বাইবেলগ্রন্থ যদি জন্্পভাষার অনূদিত না হইত, এক কথায় যদি হিন্দুর ও জন্রণের 
জাতীষ সাহিত্যভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটিত না হইত, তাহা হইলে রামমোহন রায় ও 
লুখর আপনাদেব সাধনায় সিদ্ধিলাভে সমর্থ ছইতেন কি না? কখনই না। তার 
পর জাতীয় সাহিত্য আবিষ্কারকার্ধেও একান্ত সহাঁয়। ভৌতিক বা আধ্যাত্মিক 
জগতের নিয়মাবলীব আলোচনা কবিতে করিতে আমার মনে এরূপ এক প্রশ্নের 
উদয় হইয়াছে, যে প্রশ্ন ঘোর চিত্তা ও ঘোৰ সংশয়ে আমার চিত্তকে অবিরত আহুল 
করিতেছে, এবং যে প্রশ্ন তৎসন্বন্ধীয় একটা নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিতে না 
পাবিলে-_একটা নূতন পথ দেখিতে না পাইলে কিছুতেই নিরস্ত হইতেছে না। আমি 
সেই প্রশ্নে চিন্তায় সর্বদাই ব্যথিত-_চিন্তাদ্িত--অভিভূত। তন্নিমিত্ত নিদ্রাতে আমার 
শান্তি নাই;_আহারে আমার শাস্তি নাই। অশীস্তি ও উৎকগঠার মধ্যে আমাব দিনেৰ 
পব দিন চলিতেছে। এইরূপ অবস্থায় একদিন প্রাতঃকালে পথে যাইতে যাইতে স্ত পী- 
কৃত আবর্জনার পার্শ্বে অকস্মাৎ পুস্তকের একখানি ছিন্ন ও জীর্ণ পত্র দেখিতে পাইলাম । 
দেখিয়] উহা! হস্তে লইলাম,পাঠ করিতে লাগিলাম,_আগ্রহেব সহিত পাঠ কবিতে 
লাঁগিলাম। পাঠ কৰিতে করিতে শবীর পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠিল,_হৃদয় আনন্দে নৃত্য 
করিতে লাগিল, শ্বাস-প্রবাহ ঘন ঘন বছিতে লাগিল-_-সকল সংশয় তিরোহিত হইল/_ 
আমার প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া গেল। যাহা খুঁজিতেছিলাম,__বহু্িন হইতে খু'জিতে- 
ছিলাম,__যাহা! খু'ঁজিবাব জন্য দিবসের আরাম ও রাত্রির শান্তি বিসর্জন করিয়াছিলাম, 
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৪২ _ আাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকী। * " , আধ 
তাহা সেই ছিন্ন জীর্ণ ও বর্দমাক্ত পত্রের ভিতরে পাইলাম ।* অধৰা তন্মধ্যে এমন 
কিছু পাইলাম, যাহা! পাওয়াতে সহজেই আমার মীমাংসার পথ পরিষ্কৃত হইয়া ' 
গেল। আমি হৃষ্টাত্তন্বরূপ উল্লেখ করিতেছি,-অর্জ প্িফেনসন্--যিনি বাশ্পীয়যন্ত্রে 
আবিষ্কার করিয়া তুমণ্ডলে অক্ষর কীর্ততিস্তস্ত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এবং ভঙ্গিবন্ধম ইহ- ' 
.* লোকে অসীম কল্যাণের সুচনা করিয়া ষিনি পৃথিবীবাসীর নিকট একান্ত আশীর্কাদের পাত্র 
হইয়াছেন, জিজ্ঞাসা করি, ভিনি যদি ওয়াট ও বোল্টন প্রভৃতির লিখিত গ্রন্থ পাঠ না 
করিতেন, _তীহাদিগের গ্রস্থ হইতে স্বীয় অভিলাষ সিদ্ধির পক্ষে সাহায্য প্রাপ্ত না হুই- 
তেন, তাহা হইলে কি তিনি অল্লায়াসে এই অশেষ হিতকর বিষয়েব আবিষ্কাবে সমর্থ 
হইতেন ? তুমি ষে বিষয়ে চিন্তা করিতেছ,তুমি যে তত্বের উদ্ভাবনেব নিমিত্ত দিবারাত্র আলো- 
চন! করিতেছ, তোমার জন্মগ্রহণের ছুই সহস্র বৎসর পূর্বে হয়ত কেহ সে বিষয়ে চিন্ত! 
করিয়া গিয়াছেন, কিংবা সে তত্বের উদ্ভাবনের পক্ষে কোন তত্বদর্শী ব্যক্তি তোমার জন্মের 
পাঁচশত বৎসর পূর্বে আবির্ভূত হইয়া অনেক তত্ব সংকলিত করিয়া গিয়াছেন। জাতীয়- 
সাহিত্য তৎপ্রসৃত চিন্তা কিংবা! তৎসংগৃহীত উপাঁদানসমূহ অতি যত্বের সহিত, সমাঁদরের 
_ সহিত রক্ষা করিয়া আসিতেছে। তুমি জাতীয় সাহিত্যের আশ্রয় লাভ করিয়া সেই 
সংগৃহীত চিত্ত! ও সঞ্চিত উপাদাননিচয় আহরণ কর, _-আহ্রণ-করিয়! তোমার অবলম্থিত 
“ঘা অভিলধিত তত্বাবিষ্কারের পথে অগ্রসর হও। ফল, কথা,--জাতীয় সাহিত্যের আশ্রয় 
ব্যতিরেকে তুমি কোনরূপেই সংস্কার বা আবিস্কারকার্ধ্যে সফল হইতে পারিবে না। 

- যষ্টতঃ- জাতীয় সাহিত্য জ্ঞানের উত্তরাধিকারিত্বমাধক। ইহলোকে পাঞ্চতৌতিক 
দেহ ধারণ পূর্বক কেহ দশলক্ষ মুদ্রার অধিপতি হইতেছেন, কেহ বিশলক্ষ মুদ্রার 
অধিপতি হুইতেছেন, কেহ বা শত গ্রাম বা গহজ গ্রামের অধিস্বামী হইয়া 
ইন্দ্রবৎ পুঁজিত হইীতেছেন। তাই বলি,_তুমি- পঞ্চভুতের সাহায্যে পিতৃ-প্রিতামহাদ্ির 
উপার্জিত সম্পত্তির অধিকারী হইতে পার, অধিক কি, তুমি চেষ্টা করিলে হুবর্ণরেখা- 
নদীর উভয়তটে যে সকল স্বর্ণরেণু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হুইয়া রহিয়াছে, সে সকল সংগ্রহ 
করিতে পার, এবং তুমি অনুসন্ধান বা অধ্যব্মায়বলে সাগরের উর্শ্িমালার অভিতাতে 
বেলাভূমির মধ্যে যে সকল মণিমুক্তা উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে, তৎসমুদ্বায়ও . 
আহরণ করিয়া আনয়ন করিতে পার। কিন্ত জ্ঞানের পবিত্র মন্দিরে পূর্বতন মনম্বী ও 
মহাপুক্ুষগপ যে সকল রত্ন, হীরক, বৈদূর্্যাদি রাখিয়া গিয়াছেন, তৎ্সমুদ্রয় আহরণ 
করিতে হইলে তোমাকে একমাত্র জাতীয় সাহিত্যেৰ আশ্রয় গ্রহণ করিতে হুইবে। . 
জাতীয় সাহিত্য তোমার সমক্ষে জ্ঞানমদ্দিরের দ্বার উদ্বাটিত করিয়া দিবে, এবং জাতীয় 
সাহিত্যই তোমাকে মন্দিরের মধ্যে লইয়া! গিয়া সেই সকল বহুযুগ-সঞ্চিত হীরক-রত্বাদির 
অধিকার প্রদান করিবে। পার্থিব সম্পত্তির অধিকার সামান্য অধিকার--নিকৃষ্ট অধি- 
কার, কিন্ত জ্ঞানসম্পত্তির অধিকার মহৎ ও শ্রেষ্ঠ অধিকার । হুঃখের বিষয়, এই অমুল্য 


সন ১৩০১] * জাতীয় সাহিত্যের আবশ্যকতা কি? ৪৩ 


অধিকারের অমূল্যত্ব মানুষ অনেক সময় বুঝিতে পারে না। পক্ষাত্তরে পার্থিব সম্পত্তির 

- অধিকারকে স্থায়ী ও নিরাপদ কবিবার নিমিত্ত ই মানুষ যত্বু কৃবে,_ চেষ্টা করে,--এমন কি 

প্রাণ পর্যযস্তও সমর্পণ করিয়া থাকে । 

'"_ অপ্তমতঃ-_জাতীয়সাহিত্য জাতীয় ভাবের উদ্দীপক ও রক্ষক । লর্ড মেকলে তাঁহার 
শিক্ষা-বিষয়ক অভিপ্রায়লিপিব একস্থলে বলিয়াছেন,_-“আমরা ইংরাজি শিক্ষার দ্বারা 
এদেশে এমন একদল লোক প্রস্তুত করিব, ধাহাঁবা বাহিরে হিন্দু এবং অন্তরে ইত্রাজ 
হইবেনশাঁ। অনেকে বলিবেন,_মেকলের কথাটা খুব দূরদর্শিতার পরিচায়ক ৷ দুবদর্শিতার 
পবিচায়ক হইলেও কথাটা খুব ম্বাভাবিক। যাহা হউক, আমি আপনাদের নিকটে 
কথাটার বহম্কভেদ করিতেছি. আমি পূর্বেই বলিয়াছি, জাতীয় সাহিত্য জাতির লিপি- 
বদ্ধ মনোভাব, অথবা লিপিবদ্ধ চিস্তারাশি। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে জাতীয় মনো- 
ভাব বা জাতীয় চিন্তাৰ মধ্যে দেই সেই জাতির জাতিত্ব বা জাতীয প্রকৃতি অতি হুম্ম ও 
অতি গৃঢ়ভাবে নিবিষ্ট থাকে । দৃষ্টান্ত দ্বারা আমি ইহ! আরও স্পষ্ট কিয়! প্রকাশ 
করিতেছি। . খৃষ্টীয় ধর্ম্মসমপ্রদায়ের অদ্বিতীয় প্রচাবক সেপ্টপল করিন্থীয় সমাজের প্রতি 
লিখিত পত্রের এক স্থলে বলিয়াছেন,_“অবিবাহিত ও বিধবাঁদিগের প্রতি আমার 
উপদেশ যে, তাহাবা বিবাহ না কবিয়া আমার মত--অবিবাহিতভাবে কালযাঁপন করুক,__- 
কাৰণ ইহাই তাহাদের পক্ষে শ্রেয়” ।* 

হিক্র সেন্টপল অবিবাহিত ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে নিষেধ কবিয়াছেন। আর হিন্দুৰ 
সংহিতাকাব অবিবাহিত ব্যক্তিকে বিবাহ করিবার উপদেশ দিয়াছেন,-এমন কি 
অপুত্ৰক ব্যক্তিকে দারাস্তরগ্রহণের বিধিও প্রদান কবিয়াছেন। হিন্দু-সংহিতাঁকারেব 
এই বিধি একমাত্র পুত্রার্থে”_অপব কোন উদ্দেশ্যের নিমিত্ত নহে। এখন হিক্র ও হিন্দুৰ 
বিধি বিশ্লেষিত 'করিয়া কি দেখিতেছি ? দেখিতেছি, _পুত্রার্থিতাই হিন্দুব নিকটে বিবাহের 
মুখ্য উদ্দেশ্য, আব পুত্রার্থিতা ছিন্দুব নিত্যত্ব-প্রিরতাঁব নিদর্শন। হিন্দু নিত্যত্বাভিলাবী,_ 
এই কাৰণ হিন্দু পুত্রাভিলাধী। আর হিক্র তাহা নহে,_এই কারণ হিক্র হিন্দুর মৃত 
পুত্রাভিলাবীও নহে। ইহাই হিন্দুন বিশেষত্ব-_ইহাই হিন্দুৰ জাতিত্ব। এই জাভিত্বের 
নিদর্শন হিন্দুর সাহিত্য হইতেই প্রাপ্ত হইতেছি। পিতৃতক্তি, মাতৃতক্তি বা আচ 'র্ধ্য- 
ভক্তির কথ পৃথিবীর যাবতীয় সভ্যঙ্গাতির সাহিত্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্ত 





চি ্ 
1 We must at present do our best to form a class who may be interpreters 
between us aud the millions whom we govern ; a class of persons Indian in blood. 
and colour, but English in taste, in opinions, in morals and in intellect.— 
Lord UHacaulay’s 1825, 

n The First Epistle to the Corinthians Ch 717) V-8. 
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মাতাপিতা ও আঁচীর্ধ্যকে দেবতার ন্যায়'ভক্তি করিবে, এই ভাবে পিতৃতক্তি, মাতৃভক্তি 
বা আচাধ্যভক্তির উপদেশ একমাত্র হিন্দুৰ সাহিত্য ভিন্ন অপর কোন সাহিত্যে দৃষ্ট হয় ' 
“না। এইরূপ শত শত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া আমি প্রতিপাদন করিতে পারি ষে, জাতীয় 
চিত্তার সহিত জাতীয় প্রকৃতির অতিনিকট ও অতিথ্নিষ্ঠ সম্বন্ধ,_-এমন সম্বন্ধ যে, অনেক 
স্ছলেই একটির অভাবে অপরটির অস্তিত্ব অসম্ভব। অতএব স্বীকার করিতে হুইবে যে, 
জাতীয় সাহিত্যের সহিত জাতীয় ভাব জড়িত ও মিশ্রিত ধাকে। বিজাতীয় সাহিত্যের 
অনুশীলনে বিজাতীয় ভাব প্রতিষ্ঠিত ও প্রকৃতি পরিবর্তিত হুইয়া যায় *.। তুমি জাতীয় 
সাহিত্যের আলোচনা! কর, তোমার মনে জাতীয় ভাব উদ্দীপিত ও বৰ্দ্ধিত হইবে। 
আলোচনা না কর, তোমার মনে জাতীয় ভাব উদ্দীপিত বা বপ্ধিত হইবে না। বালক- 
কাল হইতে বিদেশীয় সাহিত্যের আলোচনা কর, দেখিতে পাইবে তোমার মনে জাতীয় 
ভাব স্থান পাইতেছে না, উদ্দীপিত হইতেছে না,--অধিকন্ত তোমার প্রকৃতিগত যেটুকু 
জাতীপ্বভার ছিল, সে টুকু হইতেও তুমি দিন দিন বিচ্যুত হইয়! পড়িতেছে এবং কিছু 
কাল পরে তুমি একটি বিদেশীয়-ভাবাপন্ন বিকৃত জীব হুইয়া! %ঁড়াইয়াছ,__তুমি বাহিরে 
বাঙ্গালী হইলেও অন্তরে সাহেব হইয়া দিয়াছ । সুতরাং মেকলে সাহেবের পূর্বোক্ত 
উক্তি ষে স্বাভাবিক, তাহা এক্ষণে আপনার! বোধ হয়, বুঝিতে পারিতেছেন। মেকলের 
, ভবিষ্যদ্বাণী যে সার্থক হইয়াছে, তাহার কথা থে কার্ধ্যে পরিণত হইয়াছে, তাহাও 
এক্ষণে আপনার! দেখিতে পাইতেছেন। যে সকল যুবক শিক্ষাভিমানে স্ফীত হইয়া 
, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রান্গণকে কোপাহলময় করিয়া তুলিতেছেন, তাঁহারা বাহ্ঘৃষ্তে 
এতদ্বেশীয় হইলেও অত্তঃকরণে ঘোর বিদেশীয় | ' বৈদেশিকত্ব তীঁহাদ্বিগের 
মজ্জায় মজ্জায় এরূপ দৃঢ়বদ্ধ হুইয়াছে যে, পরিবারের একান্ত আস্বীয়জনের সঙ্গেও 
ইতরাজীতে আলাপ করিতে না পারিলে, তাঁহারা আপনাদিগকে সুখী বলিয়া মনে 
করেন না, এবং. অধিক কি নিশাযোগে ইত্রাজীতে স্বপ্নদর্শনে সমর্থ না হইলে 
, 'আপনাদ্দিগ্ের শিক্ষা সার্থক হুইল -বলিরা 'বিবেচনা -করেন না। যে জাতীয় 
“ ভাবের অভাবে জাতীয় ছুর্গতির অবসান হয় না,-যে জাতীয় ভাবের সন্বর্ধনা 
ও সমাদর ব্যতিরেকে জাতীয় অভ্যুত্থান কোনএকালেই হইতে পারে না, নিতান্ত 
হুঃখের বিষয় যে, সেই জাতীয় ভাব আমাদিশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে দিন 
_ দিনই অস্তহিত হইয়! যাইতেছে। আমার কণ্ঠস্বর বতদুরে উঠিতে পারে, ততদূরে উঠাইয়া 


ষ্ঠ 





* পুবাকালে রাজনীতিকুশল বোমকগণ এই কারণ বশতই অধিকৃত জাতিদসূহের দধ্যে লাঁতিনভাষার 
বহুঙ্গগ্রচার করিতেন । এই বিষষে গিবন লিখিহাছেন ;_80 sensible were the Romans of the 
influence of the language over national mariners, that 6 was their most serious 
care to extend, with the progress of their arms, the use of the Latin tongue 
Giblon’s Roman Empire. 
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আমি বলিতেছি,*-এই বিজাতীয় ভাবপ্রবাহ্‌ হইতে আমাদিগের দেশ ও সমাজকে রক্ষা 
কবিতে হইলে,_আমাদিগের মধ্যে জাতীয় ভাবের উদ্বোধন ও আরাধনা আরভ করিতে 
হইলে, আমাদিগের পক্ষে জাতীয় সাহিত্যের আলোচনা যাব পূব নাই আবশ্যক ! 

অষ্টমতঃ_জাতীয় সাহিত্য জাতীয় গৌববেব উদ্দীপক। জাতীয় গৌবব কি? 
আমরা! একটা! জাতি,__জগতেব জাতীয় মহাসমিতি মধ্যে অপবাপব জাতির সহিত 
আমবাও আধ়ন পাইবাব উপযুক্ত, জগতের নিকটে আমাদিগের কিছু বলিবার ও 
শিথাইবার আছে, ইত্যাদি জাতিগত ভাবেব উপরেই জাতীয় গৌবব নির্ভব 
কবিতেছে। ইংলণ্ডেব একজন মনদ্বী বলিয়াছেন,_“& uation is judged by 
its great 2090৮ অর্থাৎ কোন জাতিকে বুঝিতে হইলে আগে সেই জাতির 
মহাপুরুষদিগ্বকে বুঝা উচিত। মহাপুকষেবা ষেমন জাতিকে প্রকাশিত কবেন, জাতীয় 
সাহিত্য সেইরূপ মহাপুকুষর্িগকে প্রকাশিত কবে। অতএব ইহ! স্বীকার কৰিতে 
হইবে, জাতীয় সাহিত্য কিমহাঁপুরুষদিগের গৌরব, কি জাতীয় গৌরব, সকল গৌরবের 
কারণ। জাতীয় সাহিত্য আছে বনিয়াই ইতালি আজ পৃথিবীর সমক্ষে দান্তে ও 
প্রেত্রার্কের নাম উচ্চারিত করিয়া আস্কালন করিতেছে । জাতীয় সাহিত্য আছে বলি- 
য়াই আজ অৰ্ম্মণি গেটে ও লেছিঙ্গেব নাম কীর্তিত করিয়া আপনাদ্বিগের গৌবব-পতাক1 
উভ্ডীন করিতেছে । জাতীয় সাহিত্য আছে বলিয়াই আজ ইংলণ্ড সেক্সপায়র ও মিপ্টন 
এডিসন ও জনসনের নাম ধ্বনিত করিয়া ধরণীমণ্ডলে বিদ্যাগৌরব ও জ্ঞানগৌরব সম্বন্ধে 
আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়! প্রচারিত করিতেছে। আর জাতীয় সাহিত্য ছিল বলিধাই 
পরপদবিদলিত ও পরামুগৃহীত হিন্দু এই অবর্ণনীয় অধঃপতনের দিনেও বাল্মীকি ও 
ব্যাস এবং কালিদাস ও ভবভূতিব নাম উচ্চাবিত করিরা আপনাদিগের গৌববগীতি গান 
করিতেছে । আমি স্বীকার করি,_আমাদিগের জাতীয় সাহিত্য এখন অপরিস্ক ট-_ 
অমার্জিত ও দৈন্যদ্রশাগ্রস্ত । আমি স্বীকার করি,_-আমাদ্বিগের জাতীয় সাহিত্য 
এখন শক্তিতে ও সম্পদাংশে অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। তাহা হইলেও কি 
আমরা কবিকন্কণ ও ভাবতচন্ত্র এবং মাইকেল ও হেমচন্দ্রে নামে স্পর্ধা কবিতে পারি 
না? এবং রামমোহন, অঙ্গয়কুমাব, বিদ্যাসাগব, কালীপ্রসন্ন, বন্ধিমচন্দ্র, অক্ষরচন্্র 
চন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত ও দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রভৃতির নামে আমাদ্িগের গৌরব-পতাকা এক- 
বাবের জন্যও উড্ভীন করিতে সমর্থ হই নাঃ অতএব বাঙ্গালী, যদি জাতীয় গৌরব রক্ষা 
*কঁরিতে ইচ্ছা! কর, তাহ! হইলে কায়মনে জাতীয় সাহিত্যের সেবায় প্রবৃত্ত হও । 

জাতীয় সাহিত্যের নবম বা শেষ আবশ্যকতা ধর্ম্মানুশীলনী বৃত্তিব পোষণ ও প্রসারণ! 
যে বৃত্তি লাভ কবিয়া মানুষ মর্ত্যলোক-বাঁসী হুইয়াও স্বর্গের স্বাদগ্রহণে সমর্থ হইতেছে; 
বে বৃত্তি আছে বলিয়া মানুষ একবারে মনুষ্যত্ববিহীন হইয়া পড়িতেছে না, এবং যে বৃত্তি 
ইহকাল, পরকাল,_অনস্তকালের সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে বদ্ধ করিয়া! মানুষকে আনির্বাচনীয় 
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'অক্ষয়ন্ুখের অধিকার প্রদান করিতেছে,সেই বৃত্তির পোষণ ও প্রসারণ পক্ষে জাতীয় সাছি- 
ত্যের আবস্তকত! অপরিহার্য্য বলিয়৷ আমি বিশ্বাস করি । শোক, রোদন, আনন্দ ইত্যাদির 
প্রকাশ বিদেশীয় ভাষায় করিলে তাহা যেমন কোন কার্য্যকর হয় না,_-অধিকন্ত তাহা 
একটা উপহাসাম্পদ ব্যাপার হইয়া পড়ে, সেইরূপ ধর্ম্োপদেশ, ধর্দদকথা, ধর্মসংগীত 
বিদেশীয় ভাষায় লিখিত বা ব্যক্ত হইলেও ভাহা-হদয়ের ভ্তরতেদ, করিতে সমর্থ হয় না। 
হিক্র ভাষায় দায়ুদের ধর্মমসংগীত আছে; আর বাঙ্গাল! ভাষায় কবিরঞ্জন রাম্প্রসাদ সেনের 
ধর্ম্মমঙ্গীত আছে। আমাদিগের মধ্যে যদি কেহ গায়ক থাকেন, তাহা হইলে তিনি 
তাঁহার সুললিত স্বর-সংযোগে দায়ুদের ধর্ম্মসঙ্গীত গান করুন, আর রামপ্রসার্দী সঙ্গীতও 
গান করুন। দেধিবেন কোন্‌ সঙ্গীতে বাঙ্গালীর চিত্ত দ্রবীভূত হুইয়া বায়। কোন্‌ সঙ্গীত 
মৰ্ম্মে মর্মে প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয়কে ধর্ম্মভাবে উদ্বেলিত করিয়া তুলে। ভজন! আরাধনার 
কথা, বৈরাগ্্য-বাসনা-ত্যাগের ' কথা রামপ্রসাদের সঙ্গীতেও আছে, দায়ুদের সঙ্গীতেও . 
আছে। তবে দায়দের সঙ্গীত বিদেশীয় ভাষায় লিখিত 'ব! বিজাতীয় পরিচ্ছদ্রে আবৃত ' 
বলিয়া ' আমাদিগের হৃদয়কে স্পর্শ” করিতে'জমর্থ হয় না। সায়ংকালে যখন হুশী- 
তল অমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হুইয়া একদিকে মানবচিত্তেব তাঁপহরণ করে, এবং 
অন্যদিকে মানবচিত্তকে নিস্তরঙ্গ তড়াগের ন্যায় ধীর ও শ্রান্তভাবাপন্ন করিয়া তুলে, 
তখন কলিকাতার রাজপথে অনেক সময় দেখিয়াছি, _-ভিক্ষোপজীবী গায়ক আপ- 
নার সুকঠনির্গত সুতান তুলিয়া কবিরঞ্জনের পদাবলী গাইতে গাইতে চলিয়াছে। 
সেই সঙ্গীতলহুরী বাহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, সেই অভিভূত -হইতেছে,_ 
'ভাববিগলিত হইয়া পড়িতেছে। গৃহী গৃহে বসিয়া সে সঙ্গীত শুনিতেছে,. ছাত্র 
ছাত্রাবাসে বমিয়া উৎকর্ণ হুইয়া. তাহা কর্ণগোচর করিতেছে, ছুঃখী সে. সঙ্গীতে 
কিয়ৎকালের নিমিত্ত ছুঃখ দূৰ করিতেছে, এবং ক্লান্ত অবসন্ন ব্যক্তি ণকালের জন্যও 
- তাহাতে চিত্তের শাস্তিবিধান করিতেছে । বাঙ্জাল! দশে রামপ্রসাদ, কমলাকাস্ত ও 
গোবিন্ন অধিকারীর দেহতত্ব ও প্রেমতত্ব-বিষয়িণী সঙ্গীতমালা লোকের ধন্মোন্নতি ও 
ধর্মভাবোদ্বীপন পঙ্গে যে কার্ধ্য সাধন করিতেছে, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কবীর, দাছু ও হুন্দর- 
দাস প্রভৃতি মহাজনের মহাভাবোদ্দীপনকারিণী পদাবলীও ঠিক সেই কাধ্য সাধন করি- 
তেছে। রাজা রামমোহন রায়ের সংসারের নশ্বরতা ও ব্রহ্মের নিত্যতা-প্রতিপাদক 
সঙ্গীতসমূহ এতদ্দেশীয় লোকদিগের -ধর্ম্মভাবোদ্দীপন বিষয়ে এরূপ কাৰ্য্য করিয়াছে ও . 
করিতেছে, যে, তাহা শত বন্তৃতা ও শত ধর্ম্মোপদেশেও হয় নাই, এবং ছইতে পারে'না | 
, লুখরের বাইবেলের অনুবাদ জন্ব্ণ ভাষাতে না হইয়া অপর কোন ভাষাতে হইলে জর্শণি 
আধ্যাত্মিক উৎকধ্যের পথে কধনও সহজে অগ্রসর হইতে পারত না। আর ইংলগ্ডের 
* অন্যতম সংস্কারক জন্‌ উইক্লিফ, খ্বধর্মের একমাত্র শাস্ত বাইবেলের ইংরাজিতে অনু- - 

বাদ না করিয়া তৎকালগ্রবল ফরাসি ভাষায় করিলে ইংলগুবাসীর দৃষ্টিকে কখনই 


“সম ১৩০১] * জাতীয় সাহিত্যের আবশ্যকতা কি ? 7. &৭ 


সত্যের দিকে সহজে’ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেন না। জাতীরভাষ! ও জাতীষ 
সাহিত্যের শক্তি এইরূপ স্থদূবগামিনী_এইবপ মর্ম্ম-সপর্শিনী ৷ ধৰ্ম্ম মানুষের অস্তবকে 
অধিকাব করিতে চায়, ধর্ম্ম মানুষের মর্ম্মস্থলকে স্পর্শ করিতে চাঁষ। যে ধৰ্ম্ম মানুষের 
মনোরাজ্যে অধিকার না পাইয়া বাহিরে বাহিরে খুবিয়া বেড়ায়, থে ধর্ম মানুষের মর্মস্থল- 
স্পর্শে অসমর্থ হইয়া একটা অপবিচিত বস্তুৰ ন্যায় অবস্থিতি কবে, আমি তাহাকে ধৰ্ম্ম 
নামে আখ্যাত করিতেই প্রস্তত নহি। ধর্ম্ম মান্ুষেব মর্ম্মাধিকাব কৰিতে চায়। এই 
কারণ ধর্মভাবাভিব্যজির পক্ষে মর্ম্মের ভাষা চাই__মাতৃভাষার সাহায্য চাই। তাই 
বলিতেছি,ধর্্ীন্ুশীলনী বৃত্তির পোষণ ও প্রসাবণ জন্য জাতীয়ভাষা ও জাতীয় 
সাহিত্যের সাহায্যাবলম্বন একান্ত আবশ্যক। 


আীদেবেক্রনাথ মুখোপাধ্যায় । 


এ পালিশ 


সাময়িক প্রসঙ্গ । 


শ্রাবণ মাসৈব নব্যভারতে শ্রীযুক্ত পাঁটকড়ি ঘোষ মহাশয়ের লিখিত একটি প্রবন্ধ - 
প্রকাশিত হইয়াছে । প্রবন্ধের শিরোনাম “অসমীয়া কি স্বতন্ত্র ভাষা?” প্রবন্ধলেখক 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন, অসমীয়া ভাষা বাঙ্গালা ভাষা হইতে দ্বতন্ত্রনহে। “অসমীয়া 


- ভাঁষার উন্নতিসাধিনী” নামে একটি সভা আছে। সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র 


গোস্বামী মহাশয় আসামী ভাষায় লিখিত জোনাকীনামক সাময়িকপত্রে বাঙ্গালা ও 
আসামী ভাষার স্বাতন্্যপ্রতিপাদনে চেষ্টা করিয়াছেন। নব্যভারতের প্রবন্ধলেখক . 
মহাশয় এইব্লপ স্বাতন্ত্রযেব' বিরোধী হইয়া, গ্রস্কামী মহাশয়ের মতখণ্ডনে প্রয়াস পাইয়া- 
ছেন। এসম্বদ্ধে তাহার যুক্তি এই-_প্রাচীন প্রাগ্জ্যোতিষপুরের প্রসিদ্ধি ]এবং তৎ- 
কালীন সংস্কতভাষার প্রচলন বিষয়ে মতদ্বৈধ হইতে পারে না) সুতরাং পৌরাণিক 
যুগে ‘আসাম’ নামে কোন জনপদ ছিল না। তৎকালে অসমীয় ভাষার, উৎপত্তি 
হইতে পারে না। “অসমীয়া” শব্ধ “অসম” আর “অসম” শব্দ “আহম” শব্ষ হইতে 
উৎপন্ন হুইয়াছে। আহম জাতির রাজত্বকালে বর্তমান অসমীয়া ভাষা সংগঠিত 'হয়। 
এই সময়ে আসামে প্রতিভাসম্পন্ন শঙ্করদেবের আবির্ভাব ঘটে । শক্ষরদেব বঙ্গদেশ 
প্রভৃতি পর্যটন করিয়া জ্ঞানোগার্জন পূর্বক স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। তীহাবই প্রসাদ 
নৃতন[অসমীয়া ভাষার সৃষ্টি হয়। প্রাচীন সময়ে বাঙ্গালায় ও ত্রিহতে অন্তঃস্থ বকার ও 
বঙ্গীয় বকার বিভিম্নরূপে লিখিত হইত । অদ্যাপি পল্লীগ্রামের গুরুমহাঁশয়দিগের পাঠ- 
শালায় “করপারা ব পেটকাটা” বলিয়া ব কার লেখান হইয়া থাকে । আসামেও ঠিক. 
এইরূপ অক্ষর আজি পর্যত্ত চলিতেছে, ফলতঃ ব্রিহতী, অসমীয়া, ও বাঙ্গালা, এই 
ত্ৰিবিধ অক্ষর এক। ৬শঙ্কবদেবের সময়ে বঙ্গে ও মিথিলায় একই অক্ষর চলিত। 
শক্ষরদেব বঙ্গদেশে & অক্ষর শিথিয়া, স্বদেশে যাইয়া আপন গ্রন্থ লিখিরাছিলেন। ইহ! 
বাঙ্গালা ও অসমীয়া ভাষার অবিচ্ছিন্ন ভাবের অন্যতম প্রমাণ। 


“ক কাক 
চে চি এ চে 


কতকগুলি গ্রাম্য শব্ধ ও উচ্চারণ বৈষম্য ব্যতীত বর্তমান আসামী ও বাঙ্গালা ভাষায় রঃ 
রচনাগত বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। প্রবন্ধলেখক ণজোনাকীর” প্রবন্ধের একস্থল 
উদ্ধত করিয়া দেখাইয়াছেন, “আর” “আন্দোলনেই” “সকলো” প্রভৃতি অসমীয়া 
কথার উকার, একার, ওকার বাদ দিলে উহা বর্তমান 'বাঙ্গালার নহিত অভিন্ন হয়া 


অন ১৩০১] " সাময়িক প্রসঙ্গ । ৪৯ 


যায়। এইরূপ “ধৰিছে” “বাঢ়িছে” “দেখিশুনিস প্রভৃতি ফ্রিয়াতে গয়া” “তে” প্রভৃতি 
বিলুপ্ত হইয়াছে । বাঙ্গালা! গদ্যে উহার প্রয়োগ না হইলেও বাঙ্গালা পদ্যে এখন 
“পর্ধ্যস্ত উহার প্রয়োগ দেখা যায়  উচ্চারণবৈষম্য প্রযুক্ত অনেকন্থলে বাঙ্গালা কথার 
বিকৃতি ঘটে। পূর্ব্বাঞ্চলেব অনেক স্থলে “ডু”এর উচ্চারণ যাই । শ্রীহট্র অঞ্চলে “যএর 
স্থলে “হু” উচ্চারিত হয়। আমামেও বোধ .হয়, এইরূপ উচ্চারণবিকৃতিবশত: 
ঞ্বড়” স্থলে “বর” “মানুষ” স্থলে “মান্ুহর” লিখিত হইয়! থাকে। ফলতঃ, উচ্চাবণ- 
বৈষম্য হেতু ষর্দি ভাষাব বিভিন্নতা হয়, তাহা হইতে পূৰ্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের ভাষাও 
পৃথক্‌ হইয়া যায়। ভাষার অভিন্নতা ও বিশুদ্ধির রক্ষার স্থলে উচ্চারণগত বিভিন্নত 
ও দেশজ শব্দের পার্থক্য ধরিলে চলে না। 


ক্স bd LM 
bd ৯ 


প্রবন্ধলেখক প্রবন্ধের উপমংহারস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন“ (জোনাকীর) প্রবন্ধ 
হইতেই আমরা! যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে দেখা যায়, হিন্দুরাজত্বকালে আসাম 
প্রদেশে সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল। মধ্যে অনাধ্য জাতির অভ্যুদয়ে আসামের 
স্বাধীনতার সহিত ভাষাও বিলুপ্ত হুইয়াছিল। পরে আহমপ্রীধান্য যুগে  শঙ্কবদেব 
কর্তৃক বন্দভাষা ওঁ দেশে প্রবর্তিত হয় এবং ইংবাজরাজত্বেব সবত্রপাত হইতে ব্দেশীর 
শিক্ষকগণের শিক্ষায় ১৮৭১ অব্দ পর্য্যন্ত, লিখিত ভাষায় বাঙ্গালাই অবিকৃতভাবে ব্যবহৃত 
" হুইতে থাকে । ইত্যবমরে মিশনাবী সাহেবগণেব চেষ্টায় বাঙ্গালা বিকৃত হইয়া ও পার্শ্ববত্তা 
অসভ্য, পার্ধত্যজাতিগত কতকগুলি শব্দ মিশ্রিত হইয়া, অসমীয়া ভাষার নব কলেবর 
গঠিত হইয়াছে । তাহারই উপয় নির্ভর করিয়া, অসমীয়া নব্য কৃতবিদ্য বন্ধুগণ অসমীয়া 
ভাষাব স্বাতন্র্নির্ধারণে সচেষ্ট হইযাঁছেন এবং সবকার বাহাদুর ও তাহাতে পোষকতা 
করিতেছেন । * * * কৃত্রিম উপায়ে এক ভাষার মধ্যে গৃহবিচ্ছেদসাঁধন করিয়া, 
অসমীয়া বন্ধুগণ কিরূপ সদ্বিবেচনার কার্য্য করিতেছেন,_ইহা স্থির চিত্তে চিন্তা কৰিতে 
অনুবোধ করাই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য” আমরাও সর্ববাস্তঃকবণে 
প্রবন্ধ লেখকের মতের অহ্ুমোদন করি। ভাষাভেদে জাতীয় একতার হানি হয়। 
তু “বলবৃদ্ধিব জন্য ভাষার অভিন্নতা বাঞ্ছনীয় । এখন এই অভিন্নতারক্ষার চেষ্টা 
- করাই সঙ্গত। ভেদ্ষাধনে প্রবৃত্ত হওয়া সুবুদ্ধির লক্ষণ নহে । বাঙ্গালা, আসাম ও 
উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশের ভাষার মুল এক। সুন্ম্মকপে বিচাব করিলে দেখা যাৰ যে, 
এক বাঙ্গালাই রূপাত্তরিত হইয়া আসামে ও উড়িষ্যার ভিন্ন ভাষারূপে পরিগৃহীত হই 
* তেছে। ভাষার এইবূপ বিভিন্নতায় জাতিগত পার্থক্য ঘটিয়াছে। এই পার্থক্য দূর হয়, 


শব 


৫০ স্‌ হিত্য-পরিষদ- পত্রিকা | হু শর 
একবিধ-ভাষার শি স্ততে বাঙ্গালী, -আসামী, উড়িয়া এক মহান্ান্তি হইয়া উঠে, ইহা? 
প্রার্থনীয়। 


চি, 
* বশ রস 


. অক্ষয়-কীর্তি কৃত্তিবাস বাঞ্ধালীর গৌরব এবং বান্ধালারাও গৌরব, তাঁহার কাবে 
'বাঙ্গালার গৌরব, আর তাহাতে বাঙ্গালীর গৌরব। কবি এখন কালকুক্গিগ্রত, সুতরা 
কবির কাব্যই এখন কবির একমাত্র গৌরবন্থল । অথবা কাব্যেই কবির যাহা কিচু 
কবিত্ব বা ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত, এই হেতু কাব্যই কবির একমাত্র গৌরব 
স্থল। বাঙ্গালার দরিদ্র কবি লোকাম্তরিত হইলেও তাঁহার কাব্যে তিনি কীর্তিমা, 
এবং মুর্তিমান্। বাঙ্কালার পল্লিতে . পল্লিতে কৃত্তিবাস ঘূরিতেছেন, গ্রামের বারোয়া? 
তলার ও বটছায়ায় কুত্তিবাস ফিরিতেছেন। ঠাকুরদাদার আবর্জনাময় অপরিক্কৃৎ 
প্রকোন্ঠে ধর্জুরপত্র, বিরচিত শয্যার উপরে কৃত্তিবাঁস বসিয়া রহিয়াছেন, আর আরং 
মুদির কঠে কে কৃত্তিবাস নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছেন। সুতরাং আমাদের কৃত্তিবাঃ 
মৃত হুইয়াও জীঁবিত'। অথবা তীহার রামায়ণ আছে 'বলিয়াই তিনি জীবিত। তাই 
"বলি, কবির গৌরব রক্ষা করিতে চাহিলে আগে কাব্যের গৌরব রক্ষা চাই। ক 
* কিরূপে যাইতেন, কোন্‌ স্থান শুইতেন, কোন্‌ বৃক্ষতলে বসিতেন, আনন্দ ও উল্লাসে: 
সময় অথবা বিপদ ও বিষাদের সময় কবি কিরূপ ভাবান্তরিত ব| অবস্থাস্তররিত হই" 
তেন, বাহুতত্ব জানিবার পুর্বে তাহার কাব্য কি ও কিরূপ তাহা জানিতে চেষ্ট 
করাই উচিত। কবির মস্তাধার বা মন্্রণাকক্ষ রক্ষা করিবার পূর্বে কবির কাঁব্যরক্ষায় 
যত্বপর হওয়াই বিধেয়। আর মহা'জনদিগের বাহধিকারের নিদর্শনগুলি রক্ষা করি. 
বার ইচ্ছা আমাদিগের জাতীয় প্রকৃতির অনুগত নয় বলিয়াই বোধ হয়। আর 
' জাতীর প্রকৃতির [সহিত সঙ্গতি রাখিয়া চলিতে হইলেও ক্বির কাব্যরক্ষাতেই 
অধিকতর যত্বপর হওয়া বর্তব্য। কিন্ত তাহার জন্য বাঙ্গালী কি করিতেছেন ?' কৃত্তি. 
বাসের অধিকতর কীর্তিস্থল রাঁমায়পরচনার প্রতি বাঙ্গালীর অনুরাগ কই? বট. 
, তলার গ্রস্থাবলীতে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ভিন্ন ভিন্ন সুর্তিতে বিরাজ করিতেছে 
" কৃত্তিবাস কৃত্রিম হইয়া যাইতেছেন,_বলিতে কি কৃত্তিবাষ অকীর্তিবাস হইয়া পড়িতে- 
ছেন। জাতীয় সাহিত্যের নামে-_জাতীয় প্রতিভার পবিত্রতার নামে ক্বত্তিবাসের কীর্তি 
রক্ষার সময় উপস্থিত হইয়াছে ।-- ০৫ 


ক ৯ EER 
নি তন লি 


HEE রাজা আছে; লাতিন পুস্তকের নাম 
আছে-এমন কি জনন পুস্তকের নামও থাকিবে। কিন্তু তাহাতে বাঙ্গাল 


সরউ৩০১] £ সাময়িক প্রসঙ্গ ।  " ৫১ 


পুস্তকের নাম নাই'। "এক প্রবেশিকা ভিন্ন অন্য কোন পরীক্ষায় পাঠ্যতালিকাতে 
বাঙ্গালা গ্রন্থের সমাবেশ নাই। বাঙ্গালার বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীক লাতিনের স্থান 
আছে, কিন্তু বাঙ্গালার স্থান নাই কেন ? বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালার আদর 
"বা আলোচনা যে কোন কালে ছিল না,_এরূপও না। অধিকন্ত বাঙ্গালা বখন 
অপুষ্ট ছিল, অপ্রসাবিত ছিপ, বিস্তাব ও বৈভবে বাঙ্গালা যখন এখনকার অপেক্ষা! 
অনেক পরিমাণে হীন ছিল, তখন বাঙ্গালা বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোচিত হইত। 
এখন বাঙ্গালার আলোচনা হইবে না কেন? শিশুর সংসর্গে যদি শক্তিলাভ হয়, 
যুবার সংসর্গে শক্তিলাভ হইবে না কেন? যদি বল, শক্তিলাভ “হয় বটে, কিন্তু শক্তির 
প্রয়োজন নাই। বাঙ্গালাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালার প্রয়োজন নাই,_অর্থবা বাঙ্গালা- 
ভাষালন্ধ শক্তির প্রয়োজন নাই,_ইহাই বা কিরূপ কথা । কেহ কেহ বলিতে পাবন, 
বাঙ্গালাব স্থান হইলে, অংস্কতের আঁদর থাকিবে ন!। যুধকগণ দেবভাবার আলোচনা 
করিবেন না। কিন্ত সংস্কৃতের পরিবর্তে বাঙ্গালা ন! চলিলেও সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালা 
চলিতে পারে। বাঙ্গালী সংস্কতের সহিত জাতীয় ভাষার আলোচনা করিতে পারে। 

B সম্প্রতি এবিষয়ে.আন্দোলন উপস্থিত হইরাছে। এই উদ্দেশ্ত আলবার্ট হলে একটি সভা 
হইয়াছিল । পত্রিকায় “আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়” নামক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হুইল, 
সেই প্রবন্ধ উক্ত সভায় পঠিত হুইয়া ছিল। বিষয়টি গুরুতর। জাতীয় ভাষানুরাগিগণের 
এবিষয়ে মনোযোগ দিলে ভাল হয়। 


টে 


বীয় সাহত্া-পরিষদের কার্য বিবরণ: 


সভ্যগণের তালিকা । 
কাৰ্য্য বিবরণ। 
প্রথম অধিবেশন। ' 


বিগত ২৯শে এপ্রেল রবিবার অপরাহে বঙ্গীয় টা বারি অধ্বিবেশন 
হয়। 

১। অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সহারাজ-কুৰার 'বিনরকৃক বাহাহ্রের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত 
শরচ্চন্র দাস সি, আই, ইর সমর্থনে এবং উপস্থিত সভ্যদিগের অনুমোদনে 
গ্রীযুক্ত 'রমেশচন্্র দত্ত সি, এস, সি, আই, ই, মহাশয় বর্তমান বৎসরের আন্ত 
বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি পদে” নিযুক্ত হইলেন। 

২। শ্রীযুক্ত মহারাজ-কুমার বিনয় বাহাদুরের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত 'ত্রৈলোক্য, 


নাথ মুখোপাধ্যায়ের, সমর্থনে এবং সকলের অনুমোদনে শ্রীযুক্ত নবীনচন্ত্র সেন . 


বর্তমান বর্ষের জন্য পরিষদের সহকারী-দভাপতি হইলেন। 
৩। সকলের :অনুষ্মোদনানুমারে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুধ ও যত চণ্ডীচরণ 
'_' বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষদের সভ্য নির্বাচিত হইলেন। 


দ্বিতীয় অধিবেশন । 
বিগত ১৭ই জুন অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় বন্দীর াহিত্য-পরিষঘের দ্বিতীয় অধি- 


বেশন হয়। 
১। অধিবেশনে সভাপতি কর্তৃক, আহত হইয়া সম্পাদক সংশোধিত নিয়মাবলী 


ৰ 


“গন ১৩০১] র কাৰ্য্য বিবরণ । ৫৩ 
' ধর্গীয়-দাহিত্য-পরিষদের নিয়মাবলী । 


পাঠ করেন পাঠাস্তে নিয়মাবলী আলোচিত ও কোন কোন অংশে সংশোধিত 
হইল। অবশেষে সভ্যবৃন্দের অনুমোদনানুসারে সাহস নিতে নিয়মাবলী 
নিম্নলিখিত অবধারিত হইল :_ 

১1 বঙ্গীয়- হত COE CITIES গ্ৰন্থেৰ আলোচনা! 
করিবেন,_-তত্তিন্ন সংস্কৃত বা ইংরাজি ভাষায় লিখিত গ্রন্থের আলোচনাতেও রত হুইবেন। 

২। বাঁঙ্গালা-সাহিত্যাম্রাগী যে কোন ব্যক্তি এক জন সভ্য কর্তৃক প্রস্তাবিত, অন্য 
কর্তৃক সমর্থিত এবং উপস্থিত সভ্যবৃন্দের ₹ অংশ কর্তৃক অনুমোদিত হইলে নাহিত্য- 
পরিষদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইবেন । 

৩। সাধারণ অভ্যমাত্রকেই নির্বাচিত হুইবার সময় এক টাকা এবং:মাসে মাসে 
আট আনা আনা করিয়া! টাদা দিতে হইবে। 

৪। খ্যাতনামা লেখকের! বিশিষ্ট অনারেরি) সভ্যরূপে পরিগণিত হইতে পারিবেন। 
কিন্তু উপস্থিত সভ্যেরা সকলে এক মত হইলে তবে কোন ব্যক্তিকে বিশিষ্ট সভ্য বলিয়া 
পরিগৃহীত কর! হইবে। বিশিষ্ট সত্যের সংখ্যা অনধিক বার জন থাকিবে । 

৫। অভ্যগণ মাসে একবার করিয়া সম্মিলিত.হইবেন। সন্মিলনের স্থান ও সময় 
সম্পাদক কর্তৃক ঘথাকালে বিজ্ঞাপিত হুইবে। প্রয়োজন হুইলে মাসিক অধিবেশন 
ব্যতীত বিশেষ অধিবেশনও হুইবে। 

৬। পরিষদের একজন সভাপতি, ছুই জন অহকারী-সভাপতি, এবং ছুই জন 
সম্পাদক নির্বাচিত হইবেন। সভাপতি, সহকারী-সভাপতি এবং অম্পাদকগণ ব্যতীত 
অপর ছয় জন নির্বাচিত সভ্য লইয়া একটি কার্ধ্য-নির্বাহুক-সমিতি গঠিত হইবে। 
কাধ্য-নির্বাহক-সমিতি পরিষদের গ্রন্থরক্ষক ধনরক্ষক নিযুক্ত করিবেন এবং অপরাপর 
কার্ধ্য সম্পন্ন করিবেন। 

৭। পরিষদের কাধ্যবিবরণ এবং কধোপকথনাদি বাঙ্গাল! ভাষাতেই লিখিত ও ব্যক্ত 
হইবে। তবে কোন ইংরাজি গ্রস্থালোচনার সময়ে সভ্যগণ ইচ্ছা করিলে ইংরাজি 
ভাষা ব্যবহার করিতে পারিবেন । 

৮1 কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি সমালোচনার্থ গ্রন্থাদি গ্রহণ করিয়া সভ্যদিগের মধ্যে 
উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে সমালোচনার ভার দিবেন, এবং তাহা প্রাপ্ত হইলে পবিষদের 
পরবতী অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন । সমালোচনা সভ্যগণ কর্তৃক অনুমোদিত 
হইলে তাহা! পরিষদের পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। 

৯। পরিষদের পত্রিকা তিন মাস অন্তর বাহির হইবে। পত্রিকাতে পরিষদের 


৫৪ , . . সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা ৷ *. সন ৯৩০১৮ 
কার্ধ্যবিবরণ, গ্রন্থসমালোচনা এবং সারবান্‌ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইঘে।, কার্য্যনির্কাহক 
সভা পত্রিকার তত্বাবধাঁন করিবেন এবং ইহার একজন সম্পাদক নিযুক্ত করিবেন। 

৯০। কাৰ্ধ্যনি্নাহক সমিতি পূর্ববোক্তরূপ সমালোচনা ও প্রবাদ প্রকাশ করা 
ভিন্ন সভ্যদিগের কর্তৃক নিয়লিখিত বিষয়ে আলোচনা-প্রহৃত এবং বাঙ্গাল! বা সংস্কৃত 
ভাষায় লিখিত প্রস্তাবাদি গ্রহণ করিয়া পরিষদের নিকট উপস্থিত করিবেন, এবং অনু- 
মোদ্বিত হইলে পর তাহা পত্রিকায় প্রকাশিত করিবেন। 

(১) কাব্য । 

(২) উপন্যাস । 

(৩) নাটক। 

(৪) ধৰ্ম্ম ও দর্শনসংক্রান্ বিষয়। 

৫) বাঙ্গালা-গ্রন্ছকারদিগের জীবনী । 

(৬) প্রত্বতত্ব। - 

(এ): তিনিক স্চরাদ রা 


১১। পরিষদ' নিয়লিখিত প্রকারের গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিবার ভার লইবেন। 
(১) সারগর্ভ প্রাচীন পুথি ও প্রাচীন পাতুলিপির পুনযু্রণ বা প্রকাশ। 
(২) বাঙ্গালাভাষ! ও বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাসালোচনা। 
(৩) বাঙ্গালাভাষার একধানি প্রণালীবদ্ধ বিস্তৃত অভিধান। 
(৪) বাঙ্গালাভাষার একখানি প্রণানীবন্ধ ব্যাকরণ । 


১1 পরিষদের পত্রিকা সত্যের! বিনামুল্যে প্রাপ্ত হইবেন। অপরে বাৎসরিক 
-ন টাকা মূল্য দিলে পাইবেন। ' 


১৩। কোন সত্য ছয় মাস কাল মাসিক চীনা প্রদান না করিলে সত্যপদ হইতে 
বিচ্যুত হইবেন। 

+ ১৪1 যর উদ্দেশ্য সি নিমিত্ত এককালীন দান সাদরে গৃহীত হইবে 
২। দিবি উপস্থিত সভ্যগণ 


অনেক আলোচনার পর নিয়লিধিত ছয় অন ব্যক্তিকে লইয়া বর্তমান. বৎসরের নিমিত্ত 
ইডি হজ এ তক্নিন। ছয় জন ব্যক্তির নামঃ 


৯? 
২। 
| 
৪1 
৫ | 
৬। 


কাৰ্য্য বিবরণ। ৫৫ 


মহাবজি কুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুব 
শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত 
»» মনোমোহন বসু 
? হীরেন্্নাথ দত্ত, এম্‌, এ, বি, এল, 
» চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
» ক্ষেত্রপাল চক্রব্ত্তা 


৩। মিঃ এল্‌ লিওটার্ড ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখ্যোপাধ্যায় বর্তমান বৎসবের নিমিত 


পরিষদের 'সম্পাদক 


নির্বাচিত হইলেন! তন্তিম্ন তাঁহারা কাধ্য-নির্বাহক সভার 


অভ্যরূপেও পরিগণিত হইলেন । 

৪। ছুই জন সহকারী-সভাগতির একজন পূর্ব নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অন্য জন্যে 
নির্বাচন সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইল। অবশেষে শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্মনাথ ঠাকুর 
মহাশয়কে অন্যতর সহকারী-সভাপতির পদে নির্বাচিত করা হইল। 

৫। বিশিষ্ট (অনারেরি) সভ্যনির্বাচন সম্বন্ধে অনেক বিচার ও আলোচনার পর 
সকলের সম্মতি অনুসারে নিয়লিখিত দশজন ব্যক্তি পরিষদের বিশিষ্ট সভ্যরূপে পরিগৃহীত 
হুইলেন। এই দশ জনের চারিজন ইতিপুর্ক্েই পরিগৃহীত হুইয়াছিলেন। বিশিষ্ট- 


সভ্য্দিগের নাম £_ 
১ 
২! 
৩ 
৪1 
৫ | 
৬! 
৭ 
৮ 
৯1 


শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু ৷ 
» হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌, এ, বি, এল । 
»»  নবীনচন্দ্র সেন। 
চন্দ্রনাথ বনু এম্‌, এ, বি, এল ৷ 
»  কালীপ্রসন্ন ঘোষ । 
» দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
» সার মনিয়র উইলিয়ুম্স্‌। 
» জন্‌ বিমস্‌। 
স্তার উইলিয়ম ওয়েডার বারন। 


১০) 33 ডবলিউ, ডবলিউ, হান্টার। 
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তৃতীয় অধিবেশন: i 


বা ২১শে জুলাই রবিবার অপরাহ্ন ৫ শ্বটিকার সময় বন্ীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
তৃতীয় অধিবেশন হয়। 
১। সর্বসম্মতিক্রমে নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ বররিগারাতিতের সভ্য নির্বাচিত 
হইলেন। 
১ মাননীয় জিন্‌ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । ' 
"২1 শ্রীযুক্ত বাৰু রামেন্সুন্দর ত্রিবেদী, এম্‌, এ! 
‘৩। AE শারদারগ্রন রায়, এম্‌, এ। 
৪1 ১ ১৯ দীননাথ সেন 
৫1 ১ ০ কৃষ্ণকমল ভট্টাচাৰ্য্য, বি, এল্‌। 
৬। ৮ ১ অমৃত্লাল রায়, হোপ-সম্পাদক)। 
৭! - ৬. প্ৰফুলচন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় ! 
৮। ৮ ৯» প্রমধনাথ বহু, বি, এস্‌ সি। 
৯ »  »' যতীন্দ্ৰনাথ চৌধুরী এমৃ, এ, বি, এল্‌। 
১০। 5 ৯» মন্মঘনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি এ। 
১১। ৮ ৮ রাজেন্রনাথ শাস্ত্রী এম্‌,এ ॥ 
১২। ৯ » অবিনাশচন্দ্র দাস এম্‌, ও, বি, এপ । 
১৩। ৯ ৯ যোগেন্্রন্্র ঘোষ। 
১৪। ১১ ৮ বীরেশ্বর পাড়ে 
১৫। % ৮ নৃসিৎহচন্ত্র. মুখোপাধ্যায় এম্‌, এ, বি, এল্‌। 
১৬। ,, » কৃষ্ণবিহারী সেন, এম্‌, এ। 
১৭। ' ,, ৮ গোবিদ্দলাল দত্ত । 
১৮। ,, % নিত্যকৃষ্ণ বসু, এম্‌, এ) 
১৯৷। ,, » ছুরেশচন্ত্র সমাজপতি, (সাহিত্য-সম্পাদক)। 
২০। ৮. » শরচ্চন্র চৌধুরী, শিক্ষাপরিচরসম্পাদক। 
২১। ৮. ৮ মধুবানাধ সিংহ, বিএল। . . . 
২২। ' ৮» » পুর্ণেক্দুনারায়ণ সিংহ এম, এ, বি, এল । 0 
২৩। :, ৯» নবীনচন্ত্র দা ডিঃ মজিপ্্রেট। | 
২৪। ০ ৯» যোগেন্রনাথ বিদ্্যাভূষণ, এম্‌,এ ডেঃ মা্িষ্টে ) 
২৬। ৮ ৯» শ্রীশচন্ত্র মজুমদার সবডেপুটি। 
' ইদ। 2239 জ্রীশচজ্জ বিশ্বাস, বি, এল । 


lb [আৰু - : কাৰ্য্য বিবরণ ৷ ৫৭ 


২ কৃত্তিবাগের রামায়ণ সম্বন্ধে শীযুক্ত বাবু প্রহুলনচন্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্র 
পঠিত হইলে অনেক ডআলোচনা হইল। যে'কয়েক খানি রামায়ণ সংগৃহীত হইয়াছে, 
ডাহা হইতে এক এক অংশ পাঠ করিয়া দেখা গেল যে, পাঠ-বৈলক্ষণ্য বিলক্ষণ আছে। 
অবশেষে স্থিরীকৃত হুইল যে,কার্য্য নির্বাহক সমিতি আরও পু'ধি সংগ্রহের চেষ্টা, করিবেন । 
পুধি সংগ্রহের নিমিত্ত বিজ্ঞাপনও দিবেন এবং সংগৃহীত হইলে বিশেষ বিবেচনা 
পূর্বক এ বিষয়ে যাহা! কর্তব্য হয়, তাহা পরিষদের নিকট উপস্থিত করিবেন। 

৩। পারিভাষিক শব্দ সম্বন্ধে লীফুক্ক বাবু রজনীকাস্ত গুপ্ত মহাশয়ের পত্র পঠিত 
হইলে বিষয়টি লইয় বিশেষ আলোচনা হইল। পত্রধানি এই £_ 


শ্রীহরিঃ 
শরণমূ।, 


সবিনয় নিবেদন, 

এখন ভূগোল, সিভি HUG GR HIME BE 
তেছে, তৎসমুদয়ের মধ্যে পরস্পরসামপ্রন্ত 'নাই। গ্রন্থকারদিগের ইচ্ছানুসারে নিত্য 
নৃতন পরিভাষার স্ষ্টি হইতেছে, যে শব্দটি ষে গ্রস্থকারের মনোনীত হইতেছে, তিনি 
স্বপ্রণীত গ্রন্থে তাহারই প্রয়োগ করিতেছেন। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থবিদ্্যায় এক 6157৩$র 
ভিন্ন ভিন্ন নাম দেখা যায় ; এক 7০5167%9 ও ॥e৪iv৮০ শব্দের ভিম্ন ভিন্ন পরিভাষ: 
পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। .এ বিষয়ে গণিতসংক্রান্ত গ্রশ্থের ও একখানির সহিত আর 
একথানির শ্ীক্য নাই। ফলতঃ, যে কোন বিষয়ই হউক, বাঙ্গালায় পরিভাষিক শবের 
স্থিত! নাই। যিনি যেরূপ ইচ্ছা করিতেছেন, তিনি সেইরূপ পরিভাষা চালাইভেছেন । 

পরিভাষার এইরূপ অস্থিরতায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, উভয়েরই বিস্তর অসুবিধা ঘটি- 
তেছে। ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন পরিভাষা থাকাতে শিক্ষার্থী কোন একটি নির্ধা- 
রিত নাম, আয়ত্ত করিতে পারিতেছেন না। শিক্ষকও কোন্‌ বিষয়ের কোন্‌ নামটি 
নির্ধারিত থাকিবে, বুঝাইতে পারিতেছেন না। অধিকন্ভ ইহাতে ভাষাঁরও স্থিরতা 
থাকিতেছে না। বাঙ্গাল! ভাষা ক্রমে প্রণালীবদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। এখন পরিভাষাও 
প্ৰণালীবদ্ধ কর! উচিত হইতেছে। | 

ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের পরিভাষা! এক করিবার জন্য একটি সমিতি স্থাপন করা কর্তব্য! 
প্রয়োজন হইলে পরিষদের সভ্য ভিন্ন অপরাপর খ্যাতনামা অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই 
সমিতির অস্তভু ক্ত হইবেন। সমিতি বিজ্ঞান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন .বিষয়ের আলোচনা 
করিয়া এক একটি পরিভাষা নির্দিষ্ট করিতে চেষ্টা করিবেন.। 

৮৮ ৬ 


' " সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা। তি য়ন ১৩০১ 


" পরিভাষার এই তানিকা অতঃপর শিক্ষাবিভাগের তত্বাবধায়ক মহোদয়ের বিবেচনার্থ 
প্রেরিত হইবে। তালিকা সকলের অস্থমোদিত হইলে, উহাই পারিভাষিক.শৃব্দের বিধি- 
সিদ্ধ তালিকা বলিয়া পরিগণিত হুইবে। গ্রশ্থকারগ্রণ অতঃপর ওঁ তালিকা-নিদ্ধিষ্ট শব্দের 
প্রয়োগ করিতে বাধ্য থাকিবেন। 

ভূগোল ও ইতিহাসে যে সকল স্থানের উল্লেখ আছে, সর তৎ্সমুদয়ের উচ্চারণ- 
গত বর্ণবিন্যাস 'এক ছিল না। এক পেশাবর নগবকে কেহ পেশৌর, কেহ পেশোয়ার, 
কৈছ বাঁ পেশবার নামে নির্দেশ করিতেন। ্বর্থীয় ডাক্তার রাজেন্্লাল মিত্র মহাশয় 
এই 'গৌলযোগের প্রতীকার জন্য কতিপয় নিয়মের নির্ধারণ করেন। পাঠ্যপুস্তক- 
নির্ববাচনী সভারপসন্মতিক্রমে গ্রস্থকারগণ এ নিয়ম অনুসারে কার্ধ্য করিতেছেন। ইহাতে 
ভিন্ন ভিন্ন স্থানের প্রকৃত উচ্চারণ অনুসারে বর্ণ বিন্যাস ক্রমে এক হইতেছে । আমার 
, বোধ হয়, পরিভাষার সম্বন্ধেও এইরূপ করিলে ফল হইতে পারে । 

বাঙ্তালা ভাষার সম্বন্ধে বিষয়টি যেরূপ প্রয়োজনীয়, সেইরূপ ওরুতর। আমার 
আশা আছে, পরিষদ এবিষয়ে যথোচিত মনোযোগবিধান করিবেন। উপস্থিত প্রস্তাবা- 
ুসারে শীন্ সমস্ত কার্ধ্য সম্পন্ন হইবে না। কাৰ্য্য সুম্পন্ন 'হইতে অনেক সময় লাগিবে 
পরিষদ সুযোগ বুঝিয়া,. অল্পে অল্পে কার্ধ্যে হস্তক্ষেপ করেন, ইহাই প্রার্থনীয়। 


' ১২ই শ্রাবণ AE বশংবদ 
টিউন শ্রীরজনীকাস্ত গুপ্ত । 


উক্ত বিষয়ে আলোচনার পর সকলের সম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইল যে, নিয়লিখিত ' 
. ব্যক্তি্নিগকে লইয়া একটি সমিতি গঠন করা হউক। সমিতির সভ্যগণ ভূগ্বোল, গণিত, 
প্রভৃতির পারিভাষিক শব প্রণয়ন সম্বন্ধে ইচ্ছানুমারে আপনা্দিগের মধ্যে বিষয় বিভাগ 
করিয়া সইবেন।' সমিতির সভ্যাগণ ৫- 


১। জনি বি, Re lls 


২ :: ০১ ব্রবীন্দ্রনাধ ঠাকুর । 
৩। 29239 রামেম্মুন্দর ত্রিবেদী, এম্‌, এ X 
৪। 5৮ শারদারঞ্জন রায়, এম্‌, এ! - ০৫8০4 ‘ee 


৫ । মাননীয় জট্টিস্‌ গুরুদ্দাস বন্দ্যোপাধ্যায় । 

৬) ,, » বিপিনবিহারী গুপ্ত, এম্‌, এ। 

৭1 +5১ 22 রজনীকান্ত গুপ্ত । 

৮। ৮ » দেবেজ্রনাধ-মুখোপাধ্যাক় (সমিতির ম্পাদক ) । 


“ধাৰণ = * কাৰ্য্য বিবরণ । ৫৯ 


৪। শ্রীযুক্ত কার্তিক প্রসাদ বর্ম্মার পত্র পঠিত হইলে তদ্বিষয়ে আলোচনার পর স্থির 
হইল যে, পত্র লিখিত প্রশ্মগুলিব উত্তৰ প্ৰদান আবশ্যক । 

€। শ্রীযুক্ত মনোমোহন বন্ধ প্রস্তাব করিলেন যে, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির 
জন্য যখন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সৃষ্টি হইয়াছে, তখন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে এফ, এ, ও 
বি, এ পরীক্ষায় যাহাতে সংস্কতের সহিত বাঙ্গালা আলোচনা হয়, তন্গিমিত্ত পরিষদের 
পর হইতে চেষ্টা করা উচিত। বিষয়টি বড় গুরুতর,__-এই কারণ অনেক আলোচনার 
পব স্থিরীকৃত হইল ষে, এই বিষযে যখন অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্থাপিত হইতেছে, 
তখন এবিষয়ে পরিষদ আপাততঃ কিছু করিতে পারিতেছেন না। তবে বিশেষ বিবেচনার 
পর এ বিষয়ে কিছু কর্তব্য বুঝিলে, পরিষদ তাহা করিতে যত্বপর হইবেন। 


পারিভাষিক-সমিতির অধিবেশন । 


বিগত ১২ই আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময়ে পারিভাষিক সমিতির 
অধম অধিবেশন হয় । 

১। শ্রীযুক্ষ ভাক্তাব জগদীশচন্দ্র লাহিড়ীব পত্র পাঠের পর স্থিরীকৃত হুইল যে, 
বিজ্ঞানসংক্রাত্ত পারিভাষিক শব্দ প্রপরন যখন পবিষদ্দেব অন্যতম উদ্দেশ্ত, আর চিকিৎসা 
শাস্ত্র যখন বিজ্ঞানেবই একটি অঙ্গ, তখন লাহিড়ী মহাশয়ের প্রস্তাব কার্ধ্যে পরিণত 
করিবার চেষ্টা পবিষদ অবশ্যই করিবেন । ' 

২। সাঁধারণের--বিশেষতঃ নর্মালস্কুল ও মডেল স্কুলের শিক্ষকদিপের এবং সব- 
ইনম্পেক্টর ডেপুটি-ইনম্পেক্টর ও শিক্ষাসংক্রান্ত অপরাপর ব্যক্তিদ্রিগের পরিভাবা বিষয়ে 
অভিমত জানিবার জন্য ॥পরিষদ কর্তৃক এডুকেশন গেজেট বঙ্গবাসী ও অগ্রীবনী 
সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া স্থিবীকৃত হইল ৷ 

৩। আপাততঃ ভূগোলের পারিভাষিক শব্দ অকারাদি বর্ণক্রমে সম্কলিত ও প্রণীত 
করিবার ভাব পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, মাননীর জগ্টিন্‌ গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, বাবু 
শারদাবঞ্জন রায় এম, এ, বাবু রামেন্রনুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, এবং বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত 
মহাশয়দিগের প্রতি অর্পিত হইল। এই বিষয়ে প্রাচীন ও নবীন ভুগোল বতগুলি 
পাওয়া যায়, তৎসমস্ত সংগৃহীত করা কর্তব্য স্থির হইল । আপাততঃ নিয়লিখিত পুস্তক- 
গুলি অবলম্বন করিয়া কার্ধ্যারস্ত হউক, ইহা স্থিরীকৃত হইল ঃ-. 


সাহিত্য-পরিষদপত্রিকা। . , :. 


ভূগোল । * 
১। ভুগোল বিবরণ । 
২। ভুগোল প্রকাশ। . 
৩। ব্যবহারিক ভূগোল । 
৪। ভূগোল কৌমুদী । 


€। ভূগোল সারসংগ্রহ। . 

৬।. বঙ্গদেশের বিশেষ বিবরণ । 

৭7 ভূবৃতাস্ত। jl 

৮1 Stewart's Geography. 

21 Madras manual Geography . 
১০1 Clarke's Geography, EE 
১১। পোলাধ্যায়--সংস্কৃত। 


১২ । ৫ ইত্রাজি। 
প্রাকৃতিক ভূগোল। 

১ রাজেন্্রলাল কৃত । | 

২। রাধিকাপ্রসন্ন কৃত। 

৩। প্রমথনাধ বনু কৃত। 

৪1 যোগেশচন্্র কত। 

৫। নৃসিংহচন্দ্ৰ কৃত। 


৬।' ব্রানফোর্ডের অনুবাদ । ২ 
৭! Blanford's Physical Geography. 

. ¥1 Geiki’s Elementary Lessons. 
2! 47700516718 Physiograpby. 


সভ্যের তালিকা । 


১। মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাছুর, কলিকাতা। | 


২। শ্রীযুক্ত রমেশচন্ত্র দত্ত, সি, এস্‌, সি, আই, ই, বর্ধমান । - 


৩। 2 বুজনীকাস গুপ্ত, কলিকাতা। 


81 Mr, 1 Lioterd,. - : Ee 


সন $৯] 


“জীব , কাধ্য বিবরণ। 
৫। শ্রীযুক্ত হীরেন্রনাখ-দত্, এম্‌, এবি এল্‌, 
৬। » ক্ষেত্রপাল চক্রঘত্তাঁ, - 

৭। % গোপালচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায়, 
৮। ১১ ভাক্তার হুর্ধ্যকূমার সর্বাধিকারী, 
৯! ০», শীরদাপ্রসাঘ দে, 
১০। » নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 
১১। » নীলরতন মুখোপাধ্যায়, বি, এ, 
১২৮ মতিলাল হালদার, মুন্দেফ,' 
১৩। ১ জগচ্চন্ সেন, 
১৪। » ট্ত্রলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, 
১৫.। অনারেবল সুরেজ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, 
১৬ । শ্রীযুক্ত শরচ্ন্্র দাস, সি, আই, ই, 
১৭। ০ নগেন্্রনাথ ঘোষ ব্যারিষ্টার, 
১৮। পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ব, 
১৯ শ্রীযুক্ত দেবেভ্রনাধ মুখোপাধ্যায়, 
২০। » মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 
২১। 2১ সুন্দরীমোহন দাস, এম, বি! 
২২। ১ মনোমোহন বন, 
২৩।,১ সাতকড়ি হালদার, মুন্সেফ, - 
২৪।, গেঁ'সাইদাস খণ্ড, 
২৫। » ডাক্তার আশুতোষ ঘোষ, . 
২৬। » নন্দকৃষ্চ বসু এম, এ, সি, এস্‌, 
২৭। , দেবকিশোর মুখোপাধ্যায় 
২৮1 » ক্ষীরোদপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, এম্‌, এ, 
২৯। » উমেশচন্ বটব্যাল এম, এ, সি এম্‌, 
23 চারুচন্র ঘোষ, ক! 
৩১। ,, আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
*"" ৩২। £, বসস্বরঞ্রন.রায়, 

৩৩। » রাজেত্রলাল সিংহ 

৪৪ | 5 ডাক্তার রাখালচন্ব সেন, 

৩৫। 9১ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

৩৬। » রবীন্রনাথ ঠাকুর, . 


৩০] 


৬১ 
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৩৭। জীযুক্ত নবীনচন্ত্র সেন.ডিঃ মাজিষ্টেট, (বিশিষ্ট), রাণাথাট। - 
৩৮। অনারেবঙ জটিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা । 


৩৯ শ্রীযুক্ত রামেন্্হুন্দর ভরিবেদী এম্‌, এ, ৮ 

৪০ | » শারদার্ঞন রায় এম্‌, এ 5১ / 
৷ 8১। ,» দীননাথ সেন স্থঃ ইনস্পেক্টর ঢাকা। | 
-৪২। % কৃষ্ণকমল ভট্টাচাৰ্য্য, বি, এল্‌, কলিকাতা । - 

-, 8৫1 »৮ - অমৃতলাল রায় (হোপ সম্পাদক), ,' 2. 

৪৪1 »» রাজনারায়ণ বহু (বিশিষ্ট), দেওঘর। 

৪৫। » প্র্থুলচন্ত্র বন্দোপাধ্যায়, বর্ঘমান। 

৪৬1 ৮ প্রমথনাথ বস্থ, বি, এস্‌, সি, ". কলিকাতা ! 

৪৭ | Sir Monier Williams (বিশিষ্ট), লগ্ডন। 

৪৮ শ্রীযুক্ত যোতীন্দনাথ চৌধুরী, এম্‌, এ, বি, এল্‌, বরাহনগ্নর ৷ 

৪৯1 Bir William Hunter (বিশিষ্ট), লণ্ডন । 

৫০ | শ্রীযুক্ত মন্ধনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি, এ; কলিকাতা ৷ 
৫১। ,, রাজেন্ুনোধ শাস্ত্রী, এম্‌. 2 

৫২1 ০ অবিনাশচল দাস এম্‌, এ, বি এল, বাকুড়া। 

৫৩1 ,, হেমচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌, এ, বি, এল্‌, ০ খিদিরপুর ৷ . 
৫৪1 5 যোগেজ্চন্ত ঘোষ, 2 
৫৫1, Mr, John Beames (বিশিষ্ট), লণ্ডন । 

৫৬1. » বীরেখ্বর পাড়ে, 

* ৫৭1, নৃসিংহচন্ মুখোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল্‌, কলিকাতা । 
৫৮। » কালীপ্রসন্ন খোষ (বিশিষ্ট), ঢাকা। ' 
৫৯৭ ১১ কৃষ্ণবিহারী সেন এম্‌, এ, কলিকাতা 

' ৬০। » চন্দ্ৰনাথ বহু, এম্‌, এ, বি, এল্‌, (বিশিষ্ট), . », | 
৬১1১ গোবিন্দলাল দত্ত, | 23 

" ৬২।:,, নিত্যকৃষণ বস্তু, এম্‌, এ, রঃ 


৬৩1 Sir William ভা ০০৫০৮. (বিশিষ্ট), লণ্ডন। , 
৬৪। শ্রীযুক্ত হুরেশচন্র সমাজপতি, (সাহিত্য সম্পাদক) কলিকাতা । *** - 
৬৫। » শরচ্চন্্র চৌধুষী, বি, এ, (শিক্ষাপরিচর সম্পাদক), উত্তরপাড়া। 
৬৬। ,, দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর (বিশিষ্ট), কলিকাতা ।. 
৬৭। ,, সথুরানাথ সিংহ বি, এল্‌ , বাঁকীপুর ৷ - 
' ৬৮1» পূৰ্ণেনুনায়ায়ণ সিংহ এম্‌,এ বি এল্‌, a 


(শ্রাবণ E | কাধ্য বিবরণ । 


“৬৯1 শ্রীযুক্ত নবীনচন্ত্র দাস, ডেঃ মাজিষ্টেট, কেন্দ্রপাড়া। 
৭০ ,, ষোগেন্দনাধ বিদ্য ভূষণ এম্‌, এ, ডেঃ মাজিষ্টেট, রঙ্গপুর 1 
৭১। » শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, সবডেপুটি, বীৰভূম ৷ 
৭২। », শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস বি এল্‌, কলিকাতা । 


পরিষদের কর্মচারী । 


সভাপতি! 
শ্রীযুক্ত রমেশচন্ত্র দত্ত সি, এস্‌, সি, আই, ই। 
সহকারী সভাপতি। 
শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন। 
শ্রীযুক্ত রবীব্রনাথ নাথ ঠাকুর ৷ 
সম্পাদক। 
শ্রীযুক্ত এল লিওটার্ড 0107) 
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ সুখোপাধ্যাষ । 
পত্রিকাঁসম্পাদক ৷ 
শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত। 
গ্রশ্থরক্ষক । 
শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদাব। 
ধনরক্ষক। 
শ্রীযুক্ত এল্‌, লিওটার্ড। 


৬৩ 


A 
প্রাপ্তি স্বীকার। 
. আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, নিয়লিখিত পুস্তক, মাসিক-পত্িকা 
ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্ৰগুলি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। , 
পুস্তক । . 
১। যাও ছেলে ১ম ও ২য় ভাগ।--শ্রীচণ্ডীচরণ বল্যোপাধ্যায় প্রশ্ীত।) 4 
২। আত্মতত্ব বা জন্মাস্তরবাদ।___(শ্ীনারায়ণচন্্র চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত 1) 
ত স্বর্ণ মণি--পারিতোযিক প্রবন্ধ --শ্রৌপূর্ণচন্র মিত্র মৌস্তফি ৷) 
৪। যুগপুজা৷--(শ্ৰীবিললয়চজ্ মজুমদার প্রনীত। ) 
৫1 বিজ্রপ ও বিকল্প (ত) 
৬। দারোগার দ্রগ্ুর।--শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত ৷ ) 
| মাসিক পত্রিকা | ele ২8 
১। ভারতী। ২1, নব্যভারত। ৩।. জ্যোতি। ৪1 সৎসঙ্গ। ৫1 প্র্টীয়- 
বান্ধব! ৬। হীরা। ৭। দ্বাসী। 
সাপ্তাহিক সংবাদপত্র । te 
1. Indian Nation. 2. Hope. | | 


শ্রচন্জনাথ তালুকদার । 
- গ্রন্থ-রক্ষক। , 
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সাহিত্য-পরিষদ্দ-পত্রিকা। 


স্পা িতিতটী ছ32৯০৮ 


কৃত্তিবাস। 


ক্ৃত্তিবাদ অমরকবি। তাঁহার রামায়ণ অমৃতকাব্য। বিগত চারি শত বৎসরে 
বাঙ্গালা সাহিত্যন্রোতে কত কত বুদ্ধ ফুটিয়া মিলাইয়! গিয়াছে; কিন্তু ভত্তিবাসী 
রামায়ণ অটল পাঁষাণস্তস্তের মত কাঁলপ্রবাহে অস্ষু্নভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। 
বোধ হয়, ঘতদ্দিন বাঙ্কালা ভাষা ও বাঙ্গালী নামের অস্তিত্ব থাকিবে, ক্ৃত্তিবাদের 
অতুলকীর্তি মেই রামায়ণের ততদিন বিনাশ নাই! 

কৃত্তিবাঁস বাঙ্গালার একরূপ আদ্দিকবি। সংস্কৃত কাব্যে বাঁজীকির ষে স্থান, বাঙ্গাল! 
কাব্যে ক্বত্তিবাসের অনেকটা তাহাই । তিনি বাঙ্গালীর কবিগুরু । তাহার পদচিহু 
ধ্যান করিয়া, তাঁহার প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিয়া, কত কবি কাব্যমন্দিরের উচ্চস্থান =-- 
অধিকার করিয়াছেন, কত কবি মহীয়পী কবিত্বকীন্তি সঞ্চয় করিয়াছেন। 

বাঙ্গাল! সাহিত্যে রামায়ণ অতি প্রাচীন কাব্য। বৈষ্ণব কবিদিগের মধুর পদাবলী 
এবং বৈষ্ণব তক্তদিগের শ্রীকৃষ্বিজয় প্রভৃতি ছুই চাঁরিটি রচনা কৃতিবাসের পুর্বে প্রচলিত 

১ ছিত্র“বটে, কিন্তু কাব্য বলিলে আমরা যাহা বুঝি, সেইরূপ আয়ত, একতান, সুসংগত, 

নানারসরুচির গ্রন্থ রামায়ণ প্রণয়নের কালে একখানিও বিদ্যমান ছিল না। 
রামায়ণেই প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গালা কাঁব্যের স্ুটি। যে দিন সেই সুকণ্ঠ পিক মধুর 
রামনামের তান ধরিয়াছিলেন, সেই দিনই বাঙ্গাল! সাহিত্যকননে প্রথম বস-ভতাদগম 


হইয়াছিল। 
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কৃত্তিবাসের সময়ে বাঙ্গালা ভাষার শৈশবাবস্থা। অল্প দিন মাত্র ভাষাশিশুর , 
জিহ্বার জড়তা ঘুচিয়া অর্দধম্পষ্ট কথা ফুটিয়াছে। শিশু এখনও সকল মনোভাব কথায় 
ব্যক্ত করিতে পারে না; এখনও এক কথা বলিতে গিয়া আর এক কথা আনিয়া! বসে। 
শিশুর কথার মাত্রা! এখনও ঠিক হয় নাই ; ফলে সময়ে সময়ে কথাজ্সোত অর্ধপথে 
থামিয়| যায় । কথার ভঙ্গিও এখনও সুমংযত হয নাই; কোথায় কি ভাবে কি কর্ণ 
বলিতে হয়, তাহা জানে না। শিশু অধিকাংশ কথা পদ্যেই কহে, শিশুরা বড় 
গদ্যের প্রিয় নহে। কিন্ত এখনও ছন্দের, যতির, মিলের ভাল জ্ঞান হয় নাই। ভাষার 
এই অবস্থায় কৃতিবাঁসের রামায়ণ রচিত হয়! রচনার ফলে ভাষা শৈশব ছাড়াইয়া 
কৈশোরে উপস্থিত হয়। যৌবন তখনও আইসে নাই, কিন্ত যৌবন অদূরবর্তাঁ, আগত- 
প্রায়। বয়ঃসন্ধির সকল মধুব লক্ষণ প্রস্কটিত হইয়া ভাষার অপূর্ব শ্রী সম্পাদন 
করিতেছে। 

নানাগুণে রামায়ণ লোকায়ত গ্রস্থ। যে সময়ে রামায়ণ রচিত হয়, ঘখন অন্য সৎ- 
কাব্য প্রচলিত ছিল না। স্ৃতরাঁৎ ইহাই কাব্যামোদীর একমাত্র অবলম্বন হইয়া উঠে। 
মধুময় রাঁমচরিত মধুর তানে গীত হইয়া, সকলেরই চিত্তবিনোদনে সমর্থ হয়। অধি- 
কন্ত নরনারাঁয়খের কীর্তিগাঁথা গাহিয়া, রামায়ণ ধর্মপ্রাণ বাঙ্গালীর ধর্ম্মপিপানার তৃপ্তি- 
সাধন করে। কবির দেবপ্রতিভা! নানারসের অবতারণ! করিয়া সদয় লোককে নূতন 
ভাবতরঙ্গে আপ্লুত করে। এই সকল কারণে রামায়ণ বাঙ্গালী জাতিসাধারণ্যে বহুল 
প্রচার লাভ করে। কাশসহকাঁরে এই কাব্য লোকায়ত গ্রন্থে পরিণত হুয়। ইহার ফলে 
আজিও ক্ৃত্তিবাসের অক্ষয় গীতি বাঙ্গালীর মর্মে মর্মে প্রবিষ্ট হইয়া আছে। সকল শ্রেণীব 
বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন গঠনে এই রামায়ণ যেমন কার্ধ্যক।রী হইয়াছে, এরূপ আর কোন 
গ্রন্থ হইয়াছে কি? i 

ভাষার অপরিণত অবস্থায় লোকায়ত গ্রন্থে পরিণত হওয়াতে কৃত্তিবাসী রামায়ণের 
সহিত বাঙ্গালা ভাষার বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঘটিয়াছে। আলোচনা করিলে দেখা 
যাঃ » বাঙ্গালার স্রোত এখন যে খাতে প্রবাহিত, উহার খনক কৃতিবাঁস। তাঁহার 
প্রতিভ। বাঙ্গালা ভাষাকে যে পরিচ্ছদে সাজাইয়াছে, আজিও ভাষার অঙ্গে সেই 
পরিচ্ছদই শোভমাঁন। তাহার শিল্পকুপল হস্ত ভাষাকে যে আকারে গঠিত করি- 
স্মাছে, ভাষার ধর্তমান আঁকার তাহারই বিকাশ মাত্র। ইহা কিছু বিচিত্র নহে। 
লোকায়ত গ্রন্থের পরীক্ষিত প্রভাবই এইরূপ। এ বিষয়ে দান্তে ও চসরের দৃষ্টান্ত এ 
গ্রহণ করুন৷ ইতালীয় ভাষার বে অবস্থায় দাঁতে কাব্য প্রণয়ণ করেন, এবং ইংরাজি 
ভাষার যে অবস্থায় চসর কবিতারচনা আরম্ভ করেন, সেই সেই অবস্থার সহিত 
কৃত্তিবাদের নময়ের বাঙ্গাল! ভাষার অবস্থার বিশেষ সাঁদৃশ্ত আছে। সেই সেই 
সময়ের ইতালীয়, ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষার অপরিণত শৈশবাবদ্থা। 


এ 


০৫ : 
মন ১৩০৯] কৃত্তিবাস । ৬৭ 


বিশেষ বিশেষ কাঁরণের ফলে দান্তে, চসর ও কৃতিবাসের কাব্য লোকায়ত গ্রন্থে পরিণত 
হয়। সকলেই জানেন, বর্তমান ইতালীয় ভাষা দান্তের ভাষারই পরিণতি । সকলেই 
জানেন, বর্তমান ইংরাজী ভাষা চসরের ভামারই বিকাশ । যেমন হুর্য্যের আলোকে 
খদ্যোতের প্রভা নিবিয়া যায়,সেইবপ দত্তের ও চসরের উদয়ে ক্ষুদ্র কবির প্রচলিত কাব্য 
নিশ্রত হইয়াছিল। ইতালীতে দান্তে এবং ইংলণ্ডে চসরের অভ্যুদয়ে যাহা ঘটিয়াছিল, 
বাঙ্গাঁলায় কৃত্তিবাসের আবির্ভাবে তাহাই ঘটে। 

ভাঁষার শৈশবে ভাষার একতাঁনতা৷ থাকে না। প্রদেশে প্রদেশে, নগরে নগবে, অধিক' 
কি গ্রামে গ্রামে ভাষার বিভিন্নতা থাকে। এইবপ রচনার ভাষাও রচকের বাসস্থান 
ভেদে বিভিন্ন হয়। এ গ্রামের কবির সহিত ও গ্রামের কবির ভাষাগত পার্থক্য। কিন্ত 
দান্তে, চসর বা! কৃত্তিবাসের মৃত কবির কাব্য লোকায়ত হইলে, তাহাই রচনার আদর্শ হইয়। 
উঠে। চলিত কথায়, রচনায়, কবিতায়, সর্বত্র সেই আদর্শ অঙ্থস্থত হয়। অনুকৃতেব 
একতায় অস্থকাঁরীর একতা সাধিত হয়। এইবূপে ভাষার দেশগত, নগরগত, গ্রামগত ভেদ 
অন্তহিত হইয়া ভাষা একতান হইয়া উঠে। দান্তে ও চসরের লোকায়ত কাব্যের 
প্রভাবে ইংরাজী ও ইতালীষ ভাষার এইরূপ একতানতা। সাধিত হইয়াছিল । আলোচনা 
করিলে দেখা যায়, কৃত্তিবাঁসের প্রভাবে বাঙ্গালা ভাষার শৈশবেও এরূপ ঘটনা হয়। 

এখন বোধ হয় বাঙ্গালা সাহিত্যে কৃত্তিবাসের স্থান কতক বুঝা গেল। 

পুর্ব প্রবন্ধে প্রাচীন সাঁহিত্যাঁলোচনাঁর যে সকল প্রয়োজন উল্লিখিত হইয়াছে, কৃত্তি- 
বাসী রামারণসন্বন্ধে তৎসমুদয়ের প্রয়োগ সংক্ষেপে উক্ত হইতেছে । প্রাচীন সাহিত্যে 
প্রথম উদ্দীপনার যে আবেগ, যে সরলতা, স্বাভাবিকত1 ও অকপট ভাবের উদ্লেখ করি- 
য়াছি, কৃত্তিবাসে সে সকল পূর্ণ মাত্রায় আছে। থাকিবাঁরই কথা, কারণ কৃত্তিবাঁসের 
কালেই বাঙ্গালাসাহিত্যকাননে প্রথম বসস্তোদগম । 

বাঙ্গাল! সাহিত্যের যে বিকাশক্রম, প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যের যে ধারাবাহিক 
সম্বন্ধ, নৃতনের পুবাঁতন হইতে যে বিবর্তন, তাহা কৃত্তিবাঁসের আলোচন! ভিন্ন বুঝ! যায় 
না। কৃত্তিবাঁসকে ছাড়িয়া দিলে জাতীয় সাহিত্যে একটি এমন প্রকাণ্ড' অবকাশ রহিয়া 
যায়, যে মনে হয় যেন, আমাদিগের এবং আমাদের পূর্বপুরুষদিগের মধ্যে একট" 
মন্বন্তরের ব্যবধান, একটা প্রলয়প্লাবনের ব্যবচ্ছেদ। 

বাঙ্গালা! ভাষার ইতিহাঁদ-_মাগধী হইতে আদ্য বাঙ্গালা, আঁদ্য বাঙ্গাল হইতে মধ: 
বঙ্লালা, মধ্য বাঘালা হইতে আধুনিক বাঙ্গালা, ভাষার এই বিকাশপদ্ধতি কৃত্তিব।সী 
বাঁঙ্জালার আলোচনা না করিলে বুঝা যাইবে না । ক্বত্তিবাসের ভাষা মধ্যযুগের বাঞ্গী- 
লার নিদর্শন। সার্ তিন শত বৎসর পূর্বে আমাঁদিগের পিতৃপুরুষগণ ও ভাষায় মনো- 
ভাবি ব্যক্ত কবিতেন। এ নিদর্শন সন্মুখে না রাখিয়া বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস রচনা কর! 
বিড়ম্বনা মাত্র! 
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৬৮ সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা | : [কাৰ্তিক 


বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাঙ্গাল! ব্যাকরণ প্রণয়ন করিতে হইলে, কৃত্তিবাসী রামা- 
পের প্রকৃতি, প্রত্যয়, লিঙ্গ, বচন, কৃৎ, তদ্ধিত প্রভৃতির আলোচনা করিতে হইবে» ঝর 
অন্তথা ব্যাকরণ, ভাষার স্বরূপজ্ঞানে সছাঁয় না হইয়া! অকিঞ্চিংকর বাগাঁড়ম্বর মাত্র হইবে। 

প্রণালীবিগুদ্ধ অভিধান সঙ্কলনের অন্ত কৃত্তিবাসী রামায়ণের আলোচনা অত্যা- 
বশ্তক । কৃত্তিবাসে এমন অনেক শব্দ আছে, অনেক শব্দের এরূপ অর্থে ব্যবহার আছে “১. 
যাহ! এখন প্রচলিত নাই 1; অনেক শব্দের এরূপ আকার প্রদর্শিত আছে, যাহা এখন | 
পরিবর্তিত হইয়াছে। ‘মারে’ সাহেব যে প্রণালীতে ইংরাজি অভিধান সঙ্কলণন করিতেছেন, 
বাঙ্গালায় সে প্রণালীর অঙ্গুসরণ করিতে হইলে, পদে পদে কৃত্তিবাসী রামায়ণের শরণ 
লইতে হইবে। f 

ইংরাজি ভাব ও ভাষার অনুকরণে বাঙ্গাল! সাহিত্যের অনেক অংশে উন্নতি সাধিত 
হইয়াছে ; কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে বিজাতীয় সাহিত্যের অনুকরণে জাতীয় সাহিত্যের স্থানে স্থানে 
এন বিরতি ঘটিয়াছে যে, অনেক সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যকে চিনিতে পারা যায় না'। 
এইরপে প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যের সংষেগতন্ত বিচ্ছিন্ন হইতেছে । আশা করা যায় 
যে, কৃত্তিবাসের খাঁটি বাঙ্গালা! ভায! ও ভাবের আলোচনায় জাতীয় সাহিত্যের উক্ত বিকৃতি 
অনেকাংশে বিদুরিত হইতে পারে । 

সার্ধ তিন শত বৎসর পূর্বে বাঙ্গাল! দেশের অবস্থা, তদানীন্তন বাঙ্গালীর সামাজিক, 
নৈতিক, আধ্যাত্মিক জীবন, তখনকার আচার বিচার, রীতি নীতি, প্রণালী পদ্ধতি জাঁনিবার 
জন্ত কৃত্তিবাসের আলোচনা করা চাই। মামুষ যেখানেই থাকুক, তাঁহার ছায়! সজে 
সঙ্গে ঘায়। কৃত্তিবাস যদিও বান্ীকি প্রদর্শিত রামচরিত্র আকিয়াছেন, তথাপি বর্ণপাঁতের 
সময় তাৎকালিক জাতীয় জীবনের ছাঁয়া সে রঙে অবশ্তই মিশিয়াছে। অতএব কৃত্তিবাসী 
রামায়ণের আলোচনা করিলে সে সময়ের জাতীয় জীবনের অনেক প্রয়োজনীয় কথা 
জানিবাঁর সম্ভাবনা। | 

এই সকল কারণে কৃত্তিবাসের আলোচনা বিশেষ ফলপ্রদ। এবং ফলপ্রদ বলিয়াই 
সে আলোচনা অত্যাবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু উল্লিখিত প্রয়োজন সিদ্ধির অন্ত খাটি 
রামায়ণ পাওয়া চাই--যে রামায়ণে আধুনিকতার আবরণ, সংস্কতের প্রলেপ, প্রক্ষিপ্তের 
উৎপাঁত, অপপাঁঠের বাল্য, অগ্গবৈকল্য এবং অবয়রহাঁনির সংস্পর্শ নাই, এরূপ খাঁটি 
রামায়ণ চাই। অন্যথা কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঠের প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না। অধুনা 
কৃত্তিৰাসী রামায়ণ বলিয়া যে সকল গ্রন্থ আমরা নির্ষ্িকারচিত্তে গ্রহণ করিতেছি, ইহার -- 








মঞি, বুদ্ধে, খেদাড়িল বাপে, আঁছুক, উহার, তাঁর তবে বলি।' 
+ সেলানি, ভেঁড়, কাংল, আগল, রড়, লোহ, চাপ, বাটি, ঝকড়া, নির্যাস, নিবড়, আউদড়, বিভা, 
গদ্য, মিত, জোঁধ|, কেনি, কোওর, নেহাঁলে, চড়া, ফলি, উভলেজ, ওর, বাহড়িল। 


সত 


সন ১৩০১] কভিবাস। ৬৯. 


কি দেই বিশুদ্ধ হীঁটি রামায়ণ? যাহারা এ বিষয়ের কিছুমাত্র আলোচনা করিয়াছেন, তাহারা 
নিঃসঙ্কোচে বলিবেন--কখনই ন1। প্রথম, মুব্রিত পুস্তকের আলোচনা করা যাঁক। 
১৮০৩ খৃঃ অন্দে শ্রীরামপুর মিশন যন্ত্রে প্রথমবার রামায়ণ মুদ্রিত হয়। এ সংস্করণ এখন 
অতীব দুর্লভ হইয়াছে। ত্রসিয়াটক সোসাইটির সংস্কৃতপুস্তকরক্ষক শ্রীযুক্ত হরিমোহ্‌ন 
বিদ্যাভৃষণ আমাকে লিখিয়াছেন, যে সোসাইটির পুস্তকাগাঁরে এ সংস্করণের অসম্পূর্ণ 
গ্রন্থ (শেষ চারি কাও ) একখানি মাত্র রক্ষিত আছে। ১২৮৭ সালে গুধপ্রেস হইতে, 
১৮০৩ থৃঃ অব্দের উক্ত সংস্করণ অবলম্বনে, এক সচিত্র রামায়ণ প্রকাশিত হয়। এই রাঁমা- 
য়ণে শ্রীরামপুরের রামায়ণের ধৃত পাঠ অবিকল অন্ুন্থত হইয়াছে, কেবল স্থানে স্থানে 
বর্ণাশুদ্ধির সংশোধন কর! হইয়াছে! ১৮০৩ সালের মুদ্রিত পুস্তক অবশ্য সেই সময়ের 
পুধির আদর্শে প্রকাশিত হইয়াছিল! অতএব এ রাঁমায়ণে আমর! তদানীভ্তন পু'থির 
অনেকাংশে প্রতিরূপ দেখিতে পাই। 
শ্রীরামপুর প্রেস হইতে রামায়ণ প্রচারের . পর বটতলাঁয় রামায়ণপ্রকাশ 

আরম্ভ হয়। বটতলাগ্রস্থত প্রথম সংস্করণের রামায়ণ আমার নেত্রপথে কখন পতিত 
হয় নাই। যদি কাহারও হইয়! থাকে, আমায় জাঁনাইলে বাধিত হইব। কালক্রমে 
বটতলার শ্ররবৃদ্ধির সহিত মধ্যম, অধর্ম, অধমাঁধম অনেক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়া আসি- 
তেছে। কিছুদিন পূর্বে ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশককর্তৃক প্রচারিত চারিখানি বটতলাঁর 
রামায়ণ মিল করিয়া দেখি । দেখিলাম, সকল গুলিই এক আদর্শর অন্ুযারী। সে 
আদর্শ ১৮০৩ সালে মুদ্রিত রামায়ণের আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ এবং সংস্কৃতের প্রলেপ- 
ময় ও আধুনিকতার আবরণে সমাচ্ছন্ন। কোন্‌ আদর্শ কৃত্তিবাসী খাঁটি রাঁমায়ণের অনুযায়ী ? 

সুখের বিষয়, এখনও অনুসন্ধান করিলে রামাঁয়ণের হস্তলিখিত পুথি পাওয়া 
যাঁয়। শ্রীযুক্ত প্রফুল্পচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় এরূপ কয়েক খানি সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ পুঁথি একত্র 
করিয়াছেন । শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন দুই খানি সম্পূর্ণ ও এক খানি অসম্পূর্ণ পুথি 
সংগ্রহ করিয়াছেন। আমার কাছে এরূপ তিন্‌ খানি পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে, আরও 
হইবার আশা আছে। বিশ্বস্ত সুত্রে শুনিয়াছি, ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত মহাশয়ের 
নিকট একখানি অতি জীর্ণ কৃত্তিবাসী পুথি আছে ; উহার বয়ঃক্রম প্রায় চারি শত বৎসর । 
এ পু'খির কত মূল্য, তাহা কেবল সাহিত্যান্থরাগীই অনুভব করিতে পারেন। 

প্রাচীন পুঁথি এবং শ্রীরামপুরের ব্ামায়ণের সহিত বটতলার রামায়ণ মিলাইলে দেখা 
যাগ * যে, অপ্রচলিত ও গ্রাম্যশব্ববহুল কৃত্তিবাসী ভাষা বটতলাঁয় নবীন আবরণে 
আচ্ছয় এবং সংস্কৃতের প্রলেপময় হইয়াছে । আর প্রাচীনকাব্যস্থলভ অস্ত্য স্বরের অমিল, 
অক্ষরেব ন্যুনাধিক্য প্রভৃতি-অস্তর্হিত হইয়া আধুনিক একটানা স্ুমিল চৌদ্দ অক্ষর পয়ারে 
পরিণত হইয়াছে। ইহার উপর অপপাঁঠের সংস্পর্শ, অঙ্গবৈকল্য এবং অবয়বহাঁনিব 
বে কত বাহুল্য, তাহার নিদ্দেশি করা যায় লা। শ্রীযুক্ত প্রফুলচন্র বন্দ্যোপাধ্যার অনেক 
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প্রাচীন পুথির আলোচন! করিয়া বটতলার মহাভারত সম্বন্ধে যাহা লিহিয়াছেন, রামায়ণ 
সম্বন্ধেও ঠিক সেই সকল কথ! বল! ফাঁয়। প্রফুন্ন বাবুর কথাগুলি এই :=- 

গ্গ্রস্থগত হুৰ্দিশার কথা আর বেশী করিয়া বলিব কি? * * বটতলার 
ছাপার গুণে কোথাও কেতাবের হুই পাত, কোথাও দশ পাত, কোথাও ব! অন্তর্নিহিত 
উপাখ্যান বিশেষ, সমস্তই প্রায় সর্বদাই ত বাদ পড়িয়া থাকে এবং বটতলার ছাপাখানা 
ভেদে পুনঃ বাঁদের ভাগ এত বিভিন্ন ও বিবিধ যে, কোন ছুই ছাপাথানায় কেতাবের সহ এক 
মিল দেখিতে পাওয়া ফাঁয় ন|। * * কোথাও দুই পংক্তি, কোথাও দশ পংক্তি, কোথাও 
পৃষ্ঠাকে পৃষ্ঠা এবং কোথাও বা দুই দশ পৃষ্ঠা, কোন কোন স্থানে পুস্তকের বিষয়কে বিষয় 
পর্য্যন্ত সম্পূৰ্ণতঃ পরিত্যক্ত হয়! গিয়াছে। * * এ রূপ কত স্থানে যে কত উঠান হইয়াছে 
ও কত স্থানে কত যে পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহার সীমা সংখ্যা নাই। * * মোটের 
উপরে দেখ! ধাইতেছে যে, (১) আসল গ্রন্থে যাহা আছে, তাঁহার বহু স্থান বটতলার' 
ছাপার কেতাবে একবারেই নাই ; উঠাইয়! দেওয়া হইয়াছে। (২) আমল গ্রন্থের অনেক 
স্থান বটতলার কেতাবে একবারেই পরিবর্তন করা হুইয়াছে, এমন কি, উভয়ের মধ্যে 
তিলমাব্রও সাদৃস্ত দেখিতে পাঁইবাঁর সৃস্তাবন! নাই ॥ - (৩) তত্তিম মাঝে মাঝে দুই 
পৃংক্তি বা চারি পংক্তির পরিবর্তন বা নূতন সংযোজন, এ সকল বটতলার ছাপার কেতাঁবে 
যে কত, তাহার আর সংখ্যা নাই । (৪) তাঁহার পর সমস্ত গ্রন্থের মধ্যেই এমন কোন 
এক পংক্তি অতি বিরল, ফাঁহাতে কিছু ন! কিছু রূপাস্তর না ঘটন! হইয়াছে” 

প্রফুল্ল বাবু কৃত্তিবাসী রামায়ণেরও বহু আলোচনার পর এই কথ! লিখিয়াছেন, “বরং 
কাশীরাষের মহাভারতে ছুই একটা কাশীরামের নিজ লেখনীপ্রস্ুত শব এখনও 
দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্ত কৃত্তিবাঁসে তাহাঁও নাই । এখন বটতলায় যাহা কৃত্তিবাসী; 
রামায়ণ বলিয়া বিক্রয় হয়, মূল কৃত্তিবাসী হইতে তাহাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিলে, 
অত্যুক্তি হয় না | 

আর শীরামপূরের রামায়ণের সহিত পু'ধির এবং এক পুখির সহিত অন্ত পু'খির তুলনা 
করিলে দেখা ধায় যে, যথাসম্ভব পাঁঠাস্তর, অপপাঠ এবং প্রক্ষিপ্তের সমাবেশ ঘটিয়াছে। প্রাচীন 
ও আধুনিক পুথি মিলাইলেও দেখ! যায় যে, প্রাচীন পু'খিতে যাহা নাই, এরূপ ছুই দশ 
পংক্তি, ছুই চারিটি পরিচ্ছেদ বা ছুই একটি ঘটনা বা উপাখ্যান আধুনিক পুঁথিতে 
সন্নিবেশিত হইয়াছে। পাঠাস্তরও নানারপ হইয়াছে! পংক্তি, বাক্য, বাক্যাংশ ও পদের 
বিপৰ্য্যয় ঘটিয়াছে। কোন এক পু'থিতে কোন পংক্তি, বাক্য, বাক্যাংশ বা পদের সন্নিৱেশ ৮ 
যে স্থানে যেরূপ আছে, তৎসমুদয় অন্য পুখিতে অন্য স্থানে সন্গিবেশিত বা অন্যরূপ হুই- 
স্বাছে। ইহার উপর একপদেরও অক্ষরবিন্যাস পুণ্থিভেদে হ্থানে স্থানে ভিন্নরূপ হইয়াছে। 
শীরূপ ছন্দের,মিলের এবং যতির বিভিন্নতা ঘটিয়াছে। আর অপপাঠেরও অভাব নাই। কোন 
পু'থি্র সার্থক বাক্য, বাক্যাংশ বা পদ অন্য পু'খির নিরর্থক. বা অনর্থক বাক্যঃবাক্যাংশ বা 
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পদে পরিণত হইয়াছে ৷ কোনপু*খির বিশুদ্ধ অক্ষরযোজন! বা ছন্দোবন্ধ অন্য পু'থিতে 
অধিকাক্ষর, ন্যুনাঁক্ষর কিংবা! অযথা বা অগ্তদ্ধাক্ষরে পরিণত হইয়াছে। এইকপে অপপাঠের 
সন্নিবেশ খটিয়াছে। 
কেন এরূপ হুইল? কৃত্তিবাসী খাঁটি রামায়ণে কেন এবপ আধুনিকতার আবরণ, 
সংস্কৃতের প্রলেপ, প্রক্ষিপ্ডেব উৎপাত, পাঠাস্তরের সমাবেশ,অপপাঠের বাহুল্য, অঙ্ধবৈকল্য 
এবং অবয়বহানির সংস্পর্শ ঘটিল ? কথাটার একটু আলোচনা করা উচিত। কালের 
পৌর্কাপর্য্য ক্রমে আলোঁচনা করিলে বিষয়টা কিছু বিশদ হইবার সম্ভাবন!।৷ প্রথম পাঁঠান্তব 
ও অপপাঠের কথা ধরুন। সকলেই জানেন, এক শত বৎসর পূর্বে এদেশে মুদ্রাযন্র ছিল 
না৷ মুদ্রাযন্ত্রের পূর্বকালে পাঠক, কবির কাব্য লেখক দ্বারা লিখাইয়া পাঠ করিতেন । 
পু'থির অল্প বিস্তর প্রচলন ছিল; কিন্তু এখনকার মত মুদ্রিত গ্রন্থ আদৌ ছিল না। 
কৃত্তিবাঁস রামায়ণ রচনা করিলে পু'থিতে পুথিতে উহার প্রচার হয়। যত পাঠক, প্রায় 
ততই পু*ধি, অন্ততঃ প্রতি কাব্যামোদীর গৃহে এক এক থানি পুথি । এইরূপে নকলের 
নকল প্রচলিত হয়। ইহার কি ফল, সকলেই অবগত আছেন। নকল, নকলেব নকল, 
তাঁহার নকলে আসল গ্রন্থের অপপাঠ অবশ্যস্তাবী *। পুঘিলেখক মহাশয়ের! যদি 
কদর্ধ্যভাবে নকল করিয়া ক্ষান্ত থাঁকিতেন, তবে অনেকটা রক্ষা হইত। কিন্তু মসীপাত্রে 
লেখনী ডুবাইলে কবিভাব আসিয়া পড়ে । কোথাও মূল গ্রস্থের অর্থ না বুঝিগ্না এক 
বাক্য, বাঁক্যাংশ বা পদের পরিবর্তে অন্য বাঁক্য, বাক্যাংশ বা পদ লিখিষা গ্রস্থেব 
অশ্তদ্ধিসংশোধন করেন। কোথায়ও বা কবিভাবেব উৎকটতার বশবর্তী হইয়া, রচিয1 
ছুই ছত্ৰ বসাইয়! দেন৷ এইরূপে পাঠাস্তরের সুষটি হয়। এই জন্য রামায়ণ, মহাঁভাবত, 
শকুস্তল! প্রভৃতি গ্রন্থের এত বিভিন্ন পাঠ । 
কৃত্তিবাসী রামায়ণে পাঠাত্তর ও প্রক্ষিপ্ত অংশের সমাবেশের আর এক সুবিধা ছিল। 
অনেকেই জানেন, এদেশে রামায়ণ গানের প্রথা কিছুদিন পূর্বে প্রচলিত ছিল। 
গায়নের রামায়ণ অনেক স্থলে পুথিতে লিখিত থাকিত না, স্মৃতিতে অঙ্কিত গাঁকিত । 
এইরূপে পাঠাস্তর ও প্রক্ষিপ্তাংশসমাবেশের সুবিধা হয়। প্রাচীন ভারতবর্ষে বেদ 





*ডাক্তাব রাজেজ্্রলাল মিত্র একস্থলে পিখিয়াছেন--1১97 (copies) have 01505700750 the 8৪00] 
corruptions which a long course of copying and recopying under different cir- 
০8880950095 renders inevitable. -—~ Preface to Vayu Purana. 

স্বগাঁ় বঙ্কিম বাবু স্বরচিত বৈদিক প্রবন্ধে লিখিযাছেন_Y০u ৪29, n0 doubt, aware how 
largely unwritten texts are ligble to variations and interpolations. Even 
written literature when not printed is not free from the dangers which arise 
from ignorance and carelessness of copyists and the mischievous interference 
of interpolators.—Calcoutte University Magazine, April, 1894, 


পু ॥ 34০ 
বং. সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা। [কার্তিক 


লিখিত না হইয়া মুখে মুখে প্রচারিত হইত; সেই জন্য সামবেদের শতাধিক শাখা, 
যকুূর্বেদের সহজ শাখার উৎপত্তি হয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণেও গরূপে পাঠাস্তর এবং 
প্রক্ষিপ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে । 

এই লেখকাণুর হস্তকগ্ড,তি বড় ভয়ঙ্কর । ইহা হইতেই প্রক্ষিপ্ের উৎপাঁতের আবির্ভাব । 
ইহার কাঁছে কোন প্রাচীন কবিরই ক্ষমা! নাই । বান্সীকি, ব্যাস, কালিদাস, বিদ্যাপতি, 
চণ্ডীদাস, কাশীরাম, কোন্‌ কবির গ্রন্থ প্রক্ষিপ্ুসমাবেশশূন্য  লেখকাঁণুর আশঙ্কা (এই 
আশঙ্ক। নিতাস্ত অমুলকও বলা যায় না) যে, তাহার নামে গ্রন্থ প্রচারিত হইলে উহু! কেহ 
পড়িবে না। এই জন্য তিনি লোকসমাঁজে সমাদৃত সুকবির রচনার মধ্যে আপন 
রচনা ডুবাইয়া! রাখেন। কীটাণু যেমন ফুলের অভ্যন্তরে লুকাইয়া থাকিয়া ফুলের 
সাহচর্ধ্যফলে দেবতার অগ্গে স্থান লাভ করে) লেখকাথুও সেইরূপ সুকবির কাব্যে 
প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কাব্যামোদীর নিকট আদর প্রাপ্ত হয়েন। আর যদি স্বীয় রচনা গ্রন্থান্তরে 
প্রক্ষেপ করিতেই হয, তবে বাঙ্গালী লেখকাণুর পক্ষে রামায়ণের মত লোকায়ত গ্রন্থের 
লোভ স্বরণ করা বড়ই কঠিন। ফলে, তাহারা এই লোভদৎবরণ করিতে পারেন নাই ॥ 
এই জন্যই কৃত্তিবাসী রামায়পে প্রক্ষিপ্তের এত উৎপাত । 

উপরে যে অপপাঠের বাহুল্য, পাঠাস্তরের "সমাবেশ এবং প্রক্ষিপ্তের উৎপাঁতের কথ! 
বলা হইল, তাহ! কেবল কৃত্তিবাসী পু'থির অসাধারণ দুর্ভাগ্য নহে! মুদ্রাবস্ত্রের আবিষ্কারের 
পূর্বে সকল গ্রন্থেরই এরূপ ছুর্দশ! ঘটিত । কিন্তু ইহার পর যে আধুনিকতার আবরণ, 
সংস্কতের প্রলেপ, অন্গবৈকল্য ও অবয়বহানির আলোচনা করিতেছি, তাহা অল্প কবিরই 
ভাগ্যে ঘটিয়াছে। কৃত্তিবাসের অদ্বষ্ট বড় স্থপ্রসম্ন। 
. অর্ধ শতাব্দী পুর্ব এই কলিকাতা মহানগরীতে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার নামে এক মহা- 
ত্মার আবির্ভাব হয়.। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কিছু কবিত্বশক্তিওছিল। এই শক্তিই 
কৃত্তিবাসের কীর্তিহরণের সহায় হইয়াছে । তর্কালঙ্কার মহাশয়ের এইরূপ ধারণা হইয়াছিল-- 
“ক্ত্তিবাসের রচন! বড় গ্রাম্য শব্দে দুষ্ট, বড়ই অশুদ্ধ, ভাবের অনেক স্থানে অসংলপ্রতা 
রহিয়াছে” । এই ধারণার বশে আর বটতলানিবাসিনী দুষ্টা সরস্বতীর প্ররোচনায় 
_জরগোপাল সংস্কৃত অভিধানের সাহায্যে কৃত্তিবাসী রামায়ণের অপ্রচলিত ও প্রচলিত 
গ্রাম্য শব্দের সংস্কার করেন। 

সঙ্গে সঙ্গে কৃত্তিবাসী পয়ারের অক্ষরের ন্যুনাধিক্য,অবথ! মাত্রা এবং অস্ত্যপ্বরের অমিল 
সংশোধিত হয়। এই সংস্কার ও সংশোধনের ফলে, “কোথাও ছুই পংক্তি, কোথাও পুশ :_ 
"পংক্তি, কোথাও পৃষ্ঠাকে পৃষ্ঠা, কোথাও হুই দশ পৃষ্ঠা, এবং কোন কোন স্থানে 
পুস্তকের বিষয়কে বিষয় পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত হুইয়াছে।*& আর পরিবর্তনের কথা কি বলিব। 
এমন কোন এক পদ প্রায় নাই, যাহাতে কিছু না কিছু পরিবর্তন লক্ষিত না হুইবে। 
এইবূপে সংশোধিত বা প্রকাশিত হয়; সংস্কতের প্রলেপমূর, আধুনিকতার 
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আবরণাচ্ছন্ন রামীয়পের এইরূপ প্রচার হইতে থাকে। বটতলার ডি এখন এই 
রামায়পই কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলিয়া পরিচিত হুইতেছে। 

খাঁটি কৃত্তিবাদী রামায়ণের যত টুকু মৌলিকত্ব তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পরও অবশিষ্ট 
ছিল, বটতলার প্রকাশক মহোদয়দিগের কৃপায় সে টুকুরও অন্তর্ধান হয়। মুদ্রাযস্ত্রের 
কবলিত হওয়ার এত মহিমা | ~ 

'বটতলার ছাপার গুণে কোথাও কেতাবের হুই পাত, কোখাঁও দশ পাত, কোথাও 
বা অন্তর্নিহিত উপাখ্যান বিশেষ, সমঘ্তই প্রায় সর্বদাই ত বাদ পড়িয়াছে (যত বাদ 
দেওয়া যায়, ততই গ্রন্থের কলেবর ও সেই সঙ্গে মূল্যের লাঘব ) এবং বটতলার ছাপা 
খান! ভেদে পুনঃ বাদের ভাগ এত বিভিন্ন ও বিবিধ যে কোন ছুই ছাপাখানার কেতাবের 
সহ এক মিল দেখিতে পাওয়া! যায না । এইরূপে মুক্রাকরের প্রমাদ, অনবধান, স্বেচ্ছা- 
চারিতা, প্রকাশকের সথলভতা! বুদ্ধির সহিত সম্মিলিত হইয়! কৃত্তিবাসী রামায়ণের যে কি 
পরিমাণে অঙ্গবৈকল্য ও অবস্ববহানির সৃষ্টি করিয়াছে, তাহ! বলিয়া শেষ করা যায় না ।* 

এখন বোধ হয় বুঝ! গেল, কেন কৃত্তিবাসী খাঁটি রামায়ণে আধুনিকতার, আবরণ, 
সংস্কতের প্রলেপ, প্রক্ষিপ্তের উৎপাত, পাঠাস্তরের সমাবেশ, অপপাঠের ' বাল্য, অঙ্গ- 
বৈকল্য এবং অবয়বহানির সংস্পর্শ ঘটিয়াছে। ফলতঃ এখন আমরা বটতলার ষে 
রামায়ণকে কৃত্তিবানী রামায়ণ বলিয়া নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ ইতি লাকি সু 
তন্ত্র গ্রন্থ বলিলেও বল! যাইতে পারে । | 

এখন উপায় কি? খাঁটি কৃত্তিবাসী রামায়ণের কোথায় কিরপে সাক্ষাৎ পাওয়া 
যায়? প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনার যে সকল গুভ ফল. উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার 
প্রাপ্তির জন্য ত খাঁটি গ্রন্থ চাই। তাহা কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়? - 

রোগের যখন নির্ণয় হইয়াছে, তখন ওঁষধপ্রয়োগ তত হুঃসাধ্য হইবে না। যে 
বটতলার অত্যাচার হইতে প্রধানতঃ অপপাঠ, অঙ্গবৈকল্য ও অবয়রহানির উৎপত্তি হই. 
য়াছে, সে অত্যাচারের প্রতীকার কর! চাই । সেই সঙ্গে জয়গোপাঁল তর্কালঙ্কার মহাশয়ের 
লেখনীর মহিমায় সংস্কতের প্রলেপ, আধুনিকতার আবরণ প্রভৃতি যে অনাচার ঘটিয়াছে, 
- তাহারও উপায় করিতে হুইবে। এরূপ করা তত কঠিন ব্যাপার নহে। বটতলার 
অত্যাচারের উৎপত্তি ৭০৮০ বৎসর মাত্র হুইয়াছে। ৫০ বৎসর মাত্র হইল, তর্কালঙ্কার 
মহাশয় ক্ত্তিবাসের উপর আপনার কীর্ত্তি-পতাকা উজ্ভীন, করিয়াছেন। -, . 

* সুখের বিষয়, এখনও শত বংসরের পুরাতন কৃত্তিবাসী পুঁথি অনেক পাওয়া 
পর সকল পুঁথির পাঠের সহিত, জন্নগোপালের কারিগরি ও বটতলার . মুদ্রার 
করিলে আধুনিকতার : আবরণ স্স্কতের প্রলেপ, অপপাঠের বাহুল্য এবং 
অবয়বহাঁনির সংশোধন ছ্সাধ্য হইবে না।. তাহার পর পু" 
অনবধানতায়, বুদ্ধিহীনতা বা স্েচ্ছাচারে যে অপপাঠ, ও 
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তাহারও প্রতিবিধান করা চাই । ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগৃহীত 'কয়েকখানি পুথি 
মিলাইলে অপপাঠের প্রতীকাঁর সহজেই করা যাইতে পারে । কিন্তু নিঃসংশয়রূপে পাঠা- 
স্তরের মীমাংসা করা সকল স্থলে সম্ভবপর নছে। আয়াদ ও অধ্যবসায়ের সহিত অনেক 


গুলি পুথি মিলাইয়া দেখিলে এ বিষয়ে যে কতক পরিমাণে সিদ্ধি লাভ .করিতে পারা 


বাইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ৷ কিন্তু শেষে অমীমাংসিত পাঠাত্তরও স্থানে 
স্থানে স্বীকার করিতে হইবে। সকল প্রাচীন কাব্যেই এরূপ করিতে হইয়াছে ; ব্যাস, 
বান্দীকি, হোমর, কালিদাস, দাস্তে, সেক্ষপীয়র- কোন্‌ কবির কাব্যে পাঠাস্তর স্বীকার 
করিতে হয় নাই ? কৃত্তিবাসী রামায়ণের পক্ষে এই রূপ হওয়ায় কিছু বিচিত্র হইবে না। 

- শেষে লেখকানুর হস্তকও তি, যাহা হইতে প্রক্ষিপ্তের উৎপাত,_তাহার সবিশেষ 
প্রতিবিধান করিতে হইবে । এই প্রতিবিধান তুতি হজ: কিন্তু একবারেই অসাধ্য _ 
ভাবিবার কোন কারণ নাই। 

১ 'সকল কবির রচনার একট! তান, একটা বিশেষত্ব আছে । সে তান সেই কবিরই,অন্য 
কবির নহে। যেমন হস্তাক্ষর ; আপনি যতই লিখুন, যেমন লিখুন--লেখার ছাচ একই 
থাকিবে ; সে ছাচ আপনার ভিন্ন অন্য কাহারও নহে। ষদি আপনার অনেক দিপিপত্রাদি 
দেখিয়া থাকি, আপনার হস্তাক্ষরে যদি আমার অভিজ্ঞতা হইয়া থাকে, তবে একশত 
লোকের হস্তাক্ষরের মধ্যে আপনার হস্তাক্ষর চিনিয়া লইতে পারিব। রচনা সম্বন্ধেও এই- 
রূপ, যদি কোন কবির রচনার অনেক আলোচনা কর! যায়, যদি সেই রচনার সহিত 
‘আমার সবিশেষ পরিচয় হইয়া থাকে, এক কথায় যদি সে রচনায় আমার অভিজ্ঞতা! 
থাকে ; তবে অবন্ঠই শত কবির রচনার মধ্য হইতে সেই রচনা বাছিয়! লইতে পারিব। 

বাঙ্গাল! ভাষার ও বাঙ্গাল! কাব্যের ষে অপরিণত অবস্থায় কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা 
করেন, তাহার - ছায়া অবশ্তই কবির কাব্যে স্থপ্রকাশ আছে। গ্রাম্য শব্ধ ও ভাব, 
ছন্দের অসামঞ্রন্ত এবং ব্যাকরণের প্রত্যয়াদির ভিল্নতা--এ সকল লক্ষণ কৃত্তিবাসের 
রচনায় প্রস্কট আছে। পরবর্তী প্রক্ষেপকারীর রচনা এ সকল লক্ষণবিরহিত ; অত- 
এব কৃত্বিবাসের রচনা হইতে বিভিন্ন । কৃত্তিবাঁস লিখিয়াছেন,_ “আন আউদড় আগল” ; 
প্রক্ষেপকারী লিখেন,_-অন্ত আলু থালু পুতুলী”। কৃত্তিবাস লিধিয়াছেন-_“কান্দিতে 
কান্দিতে রামের ফুলিল ছুই অশীখি” ; প্রক্ষেপকারী লিখেন-__“বারি ঝরে কমললোচনে।” 
কবৃত্তিবাস লিখিয়াছেন-_“দাগরের পার সীতা রহেন অশোঁকবনে । ধাইয়া ঘরে আইলা 
রামু হাতে ধমুক্‌ বাণে।” প্রক্ষেপকারী লিখেন “সীতা ধ্যান সীতা জ্ঞান সীতা চিগ্তা 
তা বিনা যেন আমি মণি হারা ফণি ॥+ কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন “সীত! সম- 









প্রক্ষেপকারীর লিপিচাতুরী ধরা যাইবে না । উ্ধার সম্বন্ধে 


মে 


. {| 
সন ১৩০১] | কৃতিবাস। ৭৫ 


অন্ত উপায় অবব্থন করিতে হুইবে প্রক্ষেপকারীর উৎপত্তি অনেক যুগ হইতে, সে উপায় 
বঙ্কিমবাবু কৃষ্ণচরিত্রে বিশদ করিয়! বুঝাইয়াছেন। 

পন্ুকবিদ্দিগের রচনাপ্রণালীতে প্রায়ই কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ থাকে। মৌলিক 
' অংশগুলির রচনাপ্রণালী সর্বত্র এক প্রকার লক্ষণবিশিষ্ট । যদি আর কোন অংশের 
রচনা এরূপ দেখা যায় যে, সেই সেই লক্ষণ তাহাতে নাই এবং এমন সকল লক্ষণ 
আছে যে তাহা পূর্বোক্ত লক্ষণ সকলের সঙ্গে অসঙ্গত, তবে সেই অসঙ্গত লক্ষণযুক্ত রচ- 
নাকে পুক্ষিপ্র বিবেচনা করিবার কারণ উপস্থিত হয় ।* 

কৃত্তিবাস সুকবি ; তাহার রচনার কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ 'আছে। প্রক্ষেপকারী 
কুকবি; তাহার রচনায় সে সকল লক্ষণ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। টা 
অভাবই প্রক্ষিপ্ত নির্বাচনের প্রথম উপায় । 

“যাহ! পরস্পর বিরোধী তাহার মধ্যে একটী অবস্ঠ প্রক্ষিপ্ত । যদি দেখি যে, কোন 
ঘটনা দুইবার বা ততোধিক বার বিবৃত হইয়াছে, অথচ ছটা বিবরণ ভিন্ন প্রকার বা পর- 
স্পর বিরোধী, তবে তাহার মধ্যে একট প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা! কর! উচিত ।” 

“শ্রেষ্ঠ কবিদিগের বর্ণিত চরিত্রগুলির সর্বাংশ পরস্পর সুসঙ্গত হয়। যদি কোথাও" 
তাহার ব্যতিক্রম দেখা যার, তবে সে অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে পারে ৷” 

এই ছুই স্থত্রের যথাযথ প্রয়োগ করিলে অনেক স্থলে প্রক্ষিপ্তের সুনির্কাচন করা 
বইতে পারে । অবস্ত প্রক্ষিধনির্কাচন অনেক আয়াস ও অধ্যবসায়ুসাধ্য ; সেই 
জন্যই ইহাকে দুরহ ব্রত বলিয়াছি ; কিন্ত অসাধ্য নহে, কষ্টসাধ্য ।. অতএব কৃত্তিবাসী 
খাটি রামাষণের- উদ্ধার করিবার সময় এখনও যায় নাই। এখনও সংহত উদ্যম, 
শ্রম, আরাম ও অধ্যবসায়ের সাহায্যে রামায়ণের বিশুদ্ধ ও নির্ভুল উৎকৃষ্ট বিবেকযুক্ত 
সংস্করণ প্রচারিত হইতে পারে। কিন্ত আর কয়েক বৎসর পরে এরূপ করা এক 
প্রকার অসাধ্য হুইবে। এখনই পুথি পাওয়া! দুর্ঘট হইয়াছে। যে কয়খানি পুথি 
এখনও অনাদ্রের অত্যাচার সহিষা পুরাণ কাগজরাশির মধ্যে অযত্ে 
রহিয়াছে, তাহাও আর কতিপয় বৎসর পরে হয় আর্দ্র তার আক্রমণে বিনষ্ট 
অথবা কেতাবকীটের বিশ্বোদবে বিলুপ্ত হইবে কিংবা অগ্রিসন্ধুক্ষণরূপ মহাও 
নিয়োড্ন্তি হইবে । তখন ৰাঙ্গালার কৰি- গুরু অমর ক্বন্তিকাসের অতুল কীর্তি ০ 
অয় রামায়ণ চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইবে। আর তাহার স্থানে এক 
১ বিবটঙ্গ, অপপাঠবহুল, প্রক্ষেপেরে উৎপাতগ্রস্ত, সংস্ক তের গ্রলেপমন্ন 
আঁবরণাচ্ছন প্রস্থ কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলিয্না প্রচারিত হইবে। 
উদ্বামীনভাবে এই দৃশ্ত দেখিবেন ? 










রী 


পরিশিষ্ট । 








বটতলার রাষায়ণ। ৯* বৎসরের পু'ধি। 
মহারাজ দশরথ লক্ষ সুর্য্যবংশে। দশরথ নামে ব ৯1 জন্ম হযাকুলে। 

. সর্ববণেশ্বর রাজা সকলে প্রশূে ॥ তরে শান্ছে প্রবীণ রাঃ! ধর্ব্বে রাজ্য পালে! 
রাঞ্জচক্র বর্তী রাজা সবার উপর | রাজ্চক্রবর্তী রাজ] সভার উপবে। 

_ বিবাহ না হয় বয়ঃ ত্ৰিংশৎ বৎসর ॥ বাহুবলে শাসে রুণ্জ সব নৃপ্বরে॥ 
দৈবের ঘটনে রাজার হইল নির্কন্ধ | দৈবের বারণে রাজার ঘটিল নির্ববন্ধ। 
হেন কালে ঘটে ভার বিবাহ সন্বদ্ধ & ৷ যেন মতে রঘুনাখের জগ্ম অনুবন্ধ ॥ 
কৌশলের রাজা সে কোশল দওধব। কোশল দেবের রাজ! কোশল নাম ধবে। 
কৌশল্যা নামেতে কন্যা আছে ভার ঘর ॥ ধার্সিক রাজা সে, ধর্বে রাজা করে । 
কৌশল্যার রূপ রাজ! দেখিয়া মুচ্ছি ত। কৌশল্যা! নাদে কন্যা! তাব পরম সুন্দৰী । 
কারে কন্যা দিব বলি রাজা সুচিস্তিত ॥ কারে কনা! বিধাহ দিব অনুমান করি ॥ 

_ পুরোহিত ব্রাহ্মণেরে কহিল সত্তর । মনে মনে চিহ্কে রা?! যুক্তি অনুমাঁনি। 
দশরথে আনিবারে যাহ দ্বিধর ॥ প্রধান পুরোহিত রাজ] ডাক দিয়! আনি ॥ 
আমার সংবাদ কহ রাজার গোচরে ৷ আমার সব্ব'দে যাহ তাহার গৌোচরে। 
কৌশল্যা। নামেতে বন্য! সমর্পিব তারে . কৌশল্যা নামে কন্যা তরে বি 91 দিব তীরে ॥ 
ডাহা বিন! কৌশল্যার বর নাহি দেখি। ডা! বিন! কৌশজ্যার ঘর নাহি দেখি। 
দশরধে দিয়! কন্যা হইব বে সুখী ॥ তারে কনা। বিবাহ দিলে আমি হৈ সুখী ॥ 
সংবাদ লইয়! বিপ্র চলিল সত্বর। চলিল ব্রাহ্মণ পরম হবিবে। 
শীস্রগতি গেল দ্বিজ অযোধ্য| নগর ॥ উত্তরিল সিয়া স্বিপ্র শযোধ্যার দেশে। 

" ব্ৰরান্গণে দেখিয়া রাজ! করেন প্রণাম! ব্রাহ্মণ দেখিয়| রাজ! করিল গুণাম। 
আশিস, করিয়া কহে আপনার নাম ॥ আনীর্ব্বাদ করি বলে আপনার লাম | 
কোশল দেশেতে ঘর রাজপুরোহিত । কোশল দেশে যর মোর কোশল "রহিত 
তোমারে লইতে রাজা আসি নিয়োজিত ॥ তোমা দিতে রাজ] মোরে পাঠাইল ত্বরিত | 

| সুন্দরী কন্যা আছে ভার ঘরে। কৌশল! নামে কন) তার পবমসুন্দরী। 


[1 নামেতে ভাকে দ্বিবেন তোনারে। - রূপে বেশে কন্য! যেন স্বগবিদাাধরী | 





ইত্যাদি । - ইত্যাদি । 
| ৬ ‘te 
৯০ বৎসরেব পুঁথি । * 
গোসাঞি ৎ বলি ভরত রামের পায়ে ধবে | 
কোলে! ‘ভাই ভাই বলি রাম তরতে কোলে কবে 
ভরত বলে বাম! জাতি আমার মা খামার বচনে 


গমন তার ব'ব্যে রাধ্য ছাড়ি লাইলা কি কারণে 


নন 55) কৃত্তিবাস | 


[Yd 
বাম। জাতি স্ব ভাঁবতঃ বাম! বুদ্ধি ধরে। 
ভার বাক্যে কে কোথা পিযাঁছে দেশান্তরে ॥ 
শ্বাস বলেন তুমি তবত পণ্ডিত৷ 
না বুঝিষ! কেন বল এ নহে উচিত ॥ 
মিথা! অনুযোগ কেন কর বিমাভায়। 
বনে আইশ্র:ম আমি পিতার আজম 8 - 
থাকুক সে সব কথ! শুনিব সকল। 
ধলহ্‌ ভরত আগে পিতার কুশল ॥ 
বশিষ্ঠ কহেন রাম না কহিলে নয়। 
দ্বর্গবাঁনে শিয়াছেন পিত! মহাশর ॥ 
শ্ীরামেরে বলেন বৰিষ্ঠ মহাশয় । 
ভরতের প্রতি রাম কি অনুক্ঞা হয়! 
আরাম বলেন মুনি হইলাম সুখী । 
প্রাণের অধিক আমি ভরতেবে দেখি? 
যাও ভাই ভরত ত্বরিত অযোধ্যায় । 
মন্ত্রিগণ লয়ে রাঁজ্য করহ্‌ তথাষ ॥ 
সিংহাসন শূন্য আছে ভয় করি মনে। 
কোন শক্র আপদ ঘটাবে কোন ক্ষণে 0. 

১ ইত্যাদি। 


বটতলার রামায়ণ। 


মধুপানে রাবণ হইল কাদাতুর। 
বলে চল যাই হে সীতাব অস্তঃপুর | 
রাবণে দেখিয়! সীতা কাপিল অন্তর । 
মলিন বদনে ঢাকে নিজ কলেবর ॥ 
ছুই হাতে ছুই শুন ঢাকিল জানকী। 
লাবণ্য ঢাকিতে পারে কিবা হেন শক্তি ॥ 
রাবণ বলিল সীত! কারে তব ড'ব। 
দেবতা আলিতে নারে-লস্কার ভিতর ॥ 
১ করিয়া রামের দেবা জর গেল ছুঃখে। 
* হইয়া আমাব ভাৰ্য্যা থাক নান! সুখে ॥ 
রামের অত্যক্স ধন অত্যল্প জীবন। 
শোকে ভোকে ফিরে রাম করিয়! ভ্রমণ ॥ 
মোর বাণে সুমেক নাহি ধরে টান । 
মানুষ সে. রান তারে কৃত বড় জ্ঞান | 


৭৭ 


আনি ছুষ্ট চণ্ডাল হইলাম মাধের দোষে । 

এখন বহুডিয়া “োসাঞি চল নিজ দেশে | 

বান বলে ভরভ তুমি বিচাবে পণ্ডিত | 

বিমাতার দোষ নাই গোর কপালেব লিখিত । 

বিমাতাব তবে দোষ দেহ অকারণ। 

বনবাস করিব জামার কপদুলপিখন ॥ 

ঝাট বাপের কথ তুমি কবোহ কুল। 

রাজাশূন্য কবিষা আলিকে ব প একেশ্বর রইল । 

বশিঠ কহেন রান কহিতে বাসি ভষ। 

স্বর্গবাসে গেলা বুড়া র জ1 মহাশয ॥ 

শি বলেন রবুনাথ শুন মহাশয় । 

ভবঙের তরে এখন_কোন যুক্তি হয? 

রাম বলেন লক্ষ্মণ ভাই প্রাণেব সমান রাখি! 

প্রাণেব অধিক আমি তরতেবে দেখি & 

ভরত লইয়া বশিল্ভ তোর! সত্বর ত চল। 

যাবৎ নাহি হয় রাজোর অসঙ্গল | 

রাজ) শূন্য করিয়া! তোমরা মানিয়াছ সব পুরী! 

তাঙ্গিল বাপে রাজা অযোধ্য! নগরী ॥ 
ইতবাদি। 


৭৫ বৎসরের পুথি । 


বলি আছেন মা জানধী ধবেব ভিতর । 
এমন কালে উপনীত হইল লঙঞ্গেশ্বব | 
ব্বাবপে দেখিয়া! সীতা কাপিছেন ডবে। 
মলিন বন্েতে ঢ.কিছেন সকল শবীরে ॥ 
দুই হস্ত দিয়! অঙ্গ ঢ'কিছে জানকী। 
লজ্ঞাতে আপন অঙ্গ হৈতে চান লুকি ॥ 
বিচিত্র আসনে বসিলা লক্ষেশ্বর । 
আম বে দেখিয়! সীতা কেন কব ডব ॥ 
আদারে দেখিয়া কেন ভয় কেন বাস। 
করিব পাটেশ্বরী মোর বামে বস] 
আমার লঙ্কাতে আছে দশ হাজার নারী। 
সকলের উপরে করিব পাঁটেশ্বরী ॥ 
তোমার পিতা জনকে দিব অদ্ধেক দেশ। 
রাজ আভরণে তোমার করে দিব বেশ ॥ 


av সাহিত্য পরিষদ-পত্রিকা। 


দেবতা দানব যক্ষ কয়র গন্ধবর্ধ | * 
যুদ্ধে বর্সিলাম চুর সবাকার গর্ব ॥ 
কিছু বৃদ্ধি নাহি তব অবোধিনী সীতা ৷ 
সর্বালোকে তোম।বে ত কে বলে পণ্ডিতা ॥ 
তোমার সেবক আমি তুমিত ঈশ্বরী। 
তোমার চরণে জরে যাই অস্বঃপুরী ৫ 
রাবণেয বাক্যে সীত! কুপিয়া অস্তবে। 
কহেন রাধণ প্রতি অভি ধীরে২॥ 
ফ্বাযণেরে পাছু কবি বৈসে ক্রোধমনে | 
গালা লি পাড়ে সীতা রাষণ তা শুনে। 
ইত্যাঁদি। 


বটতলার রামায়ণ। 


ভূমে পড়ি খালি রাজা করে ছট ফট। 
ধাইয়া! গেলেন রাম তাঁহার নিকট ॥ 
মৃ মারি ব্যাধ যেন ধাইল উদ্দেশে । 
ধাইয়1 গেলেন রাম সে বালির পাশে। 
রন্তু নেত্র শ্রীরামের পানে চাহে বালি। 
দন্ত কড় মড় করে দেয় গালাগালি 
নিষেধিঙ তার! মোরে বিবিধ বিধানে | 
করিলান বিশ্বাস চওালে সাধু জ্ঞানে ॥ 

* ব্বাদ্কুলে জন্িয়াছ নাহি ধৰ্ম্মজ্ঞান | 
আমারে মারিলে রাম এ কোন বিধান ॥ 
শশার গণ্ডার কৃর্ম গোধিকা শলপকী। 
তক্ষণীয় জন্ত পঞ্চ এই পঞ্চনধী॥ 
তাঁর মধো কেহ্‌ নহি শুন রঘুধীর। 
আমার শোণিত মাংস ভক্ষ্যের বাহির ॥ 
আমার চর্ন্মেডে নাহি হইবে আসন। 
স্বগ নহি শাখাম্বগে কোন প্রয়োজন ॥ 
নিৰ্দ্দোষী বানর আমি আর কোন কার্ষ্যে। 
এই হেতু অধিকার ন! পাইলে রাজ্যে ॥ 
কোন দেশ লুটাইয়া দিলাম কারে ক্লেশ। 
ফোন দোষে করিলে আমার আর বশেষ 1 

। আর বংশে জন্ম নহে জন্ম রঘুবংশে। 
ধার্শিক বলিয়া সবে তোমারে প্রশংদে ৷ 

ইত্যাদি। 


প্‌ 


[কার্তিক 

5 < টু 
হরি হর পরাভব আমার মরে । 
জটাধাঁরী রাম মোব কি করিতে পারে ॥ 
গদ্ধব্ব কিয়র আর যতেক অপ্সরা । 
আমার আনজ্ঞায কার্ধ্য করে দেবতারা ॥ 
তপস্যায় ত্রিভূবন করিয়াছি বশ । 
মনে নাহি কর আমি ছুরস্ত রাক্ষস 1 
অগ্নিতে ঘৃত দিলে অধিক সে ঘলে। 
কোপে কম্পবান মা রাবণেরে দেলে। 
রাবণ পাছু করি বৈনে আপনার মনে । 
আপন ইচ্ছায় বলে কথ! রাবণ রাগ শুনে ॥ 

ইত্যাদি । 


গুগুপ্রেস রামায়ণ | 


ভূমে পড়ি খালি রাজ! করে ছট ফট । 
ধাইয] রবুনাথ গেলেন বালির নিকট ] 
স্ব মারি ব্যাধ যেন ধাইল উদ্দেশে । 
ধাইয়া পেলেন রান বালি রাজার পাশে ॥ 
পাকল চক্ষে রামের পানে চাঠিগ্েক বালি । 
দন্ত কড়মড়ায় বীর রাগেরে পাড়ে গালি ॥ 
নিষেধিল তাঁর! মোরে বিবিধ বিধানে । 
ছেন চণ্ডালে বিশ্বাস গেলাম ধার্ন্সিক জ্ঞানে। 
রাজকুলে জঙ্গিয়! রাম ধর্ম নাই শিক্ষি। 
পঞ্চনধীর ভিতর আমি নহি পঞ্চনখী | 
শশারু গওাব কুর্শ্ম আর শল্লকী গোধ!। 
এই পঞ্চনখী সারিতে কিছু নাহি বাবা॥ 
নর বানর আর কির কুস্তীর | 
এই পঞ্চ নখী রাম ভক্ষোর বাহির 
আমার চর্পেতে তুমি না করিবে বৈসন। 
আমার মাংস তুমি না করিবে ভক্ষণ ॥ 
নির্দোষ বানর*আমি মারিণে কোন কার্ষো। 
তুমি হেন রাজা! হইলে সুখ নাই রাগে]. 
কোন দেশ লুটিলাম পোড়াইলাম কোন দেশ 1 
কোন দোষে করিলে তুমি মোর পর্মায়ুঃ শেষ ॥ 
আর বংশ জন্ম নহে জন্ম রঘুবংশে। 
ধার্দিক রাম তোমায় সর্বালোকে ঘোষে |. 
ইত্যাদি। 


সন১৩০১] 
. রি ক 


বটতলার রামায়ণ (১৩০* সাল) 
হাতে,বন্ুর্যযাণ রাম আইনেন যরে। 
পথে অমঙ্গল রাম দেখেন সত্বরে॥ 
বাষে সর্প দেখিলেন শৃগাল দক্ষিণে। 
তোল! পাড়া শ্রীরাম বরেন কত মনে ॥ 
বিশরীত ধ্বনি করিলেন নিশাচর ! 
লক্ষ্মণ আইসে পাছে শূন্য রাখি ঘর ॥ 
মারীচের আহ্বানে কি লক্ষ্মণ ভুলিবে। - 
সীতাবে রাখিব! একা অন্তর যাইবে ॥ 
ভ:খের উপরে ছুংখ দিবে কি বিধাত1। 
যে ছিল কপালে তাহ! দিলেন বিমাতা ॥ 
বখেন সঈীরাম শুন সকল দেবতা! 
আনিকার দিন মম রক্ষা কর সীতা ॥ 
যেমন চিত্তেন রাম ঘটিল তেমন। 
আসিতে দেখেন পথে সন্মুখে লক্ষ্মণ ॥ 
জক্্ণেরে দেখিয়া বিস্ময় মনে মানি। 
ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন রঘুমণি ॥ 
কেন ভাই আসিতেছ তুমি যে একাকী 
শূন্য ঘরে জানকীবে একাকফিনী রাখি ॥ 
প্রমাদ পাড়িল বুঝি রাক্ষস পাতকী। 
জান হয় ভাই হারাইলাম জানবী ॥ 
আইলাম তোমায় করিয়া সমর্পণ । 
রাখিয়া চাইলে কোবা মম স্থাপ্য ধন, 
ইত্যাদি । 


হস্তলিখিত পুথি (১২৩৮ সাল) 


পড়িলেন বালি রাজ! গরামেব্তরবাণে। 
ইপুরে থাক্যা তাহ! তার! দেবী শুনে ॥ 

বস্ত্র নন! সন্বরে তারা ধায় আছুর কেশে। 

অজদ লইয়া চপে স্বামীর উদ্দেশে! 

বানর সব পাজাইয়! আমান্য জাউ ভামে। 

তার! দেবী বার্তা পুছে করুণ তাষে ॥ 

বাজার পাত্র তোমরা সব রাজার সম্খতি 

হেন রাজাকে থুএ পালাও থুইএ অথ্যাঁতি ॥ 

বানর সব বলে মাতা শুনহ্‌ কাহিনী। 

হুই ভাই যুদ্ধ যখন হলে! হানাহানি ৷ 


কিবা ] 


৭০১ 


বটতলার রামায়ণ (১২৫৭ জাল) 


ওখানেতে রামচন্দ্র মৃগ লয় হাতে! 
অতি বান্ত ওত্তে চলিলেন কুটীবেতে [ 


” দেশ্শেন সন্মুখে প্চেক করে রব । 


N 


শিবে সনে শব টানে বান্দে অসম্ভধ | 
উক্ধাপাত বিনি মেনে বক্র বৃষ্টি হয়। 
কত শত অমঙ্গল না হয় নির্নয়] 

বাঁমচক্ষু ল্পন্দন-করে পদ বম্পে ঘন। 
অমঙ্গল দেখে ভাস কমল্লোচন ॥ 
হেনকালে সন্দুখেতে দধবিল! লক্ণে। 
দ্বিগুণ চিন্তিত রাম হুউলেন মনে ॥ 

কহু রে প্রাণের ভাই লৃন্ম্ণ আমারে। 

কি বুঝিয়! শূন্যধরে রাখিয়া! সীতারে। 
জানি পুন আগমন বৈলে ফি কাঁরণ। 
দেখে শুনে মন প্রাণ হলে! উচাটন | 
লক্ষণ বলেন দাদ! বলিয়ে এখন। 
উচ্চৈহত্বরে তুমি রব করিলে যখন। 

শুনিয়া চিন্তিত হৈল জনকনন্দিনী | 
মারে আদতে আজ্ঞা করিলে ন ভাঁপনি ॥ 
রাম বলেন শীত্র চল £াঁণের লক্ষ্মণ । 

বুঝবি বো" বিপ্দ ঘচিল এতক্ষণ] 

এত বলি ক্রুত ভিবান ছুই ওনে। 
উপনীত হৈল 7 রা পঞ্চশটীর বনে ॥ 

ইভ্যাদি। 


হস্তলিখিত পুঁথি (১২৩৭) 


'পড়িলেন বালি রাজ] শ্রীরাষের বাণে। 


অস্তঃসুবে থাকি তাছা তারা দেবী শুনে | 
বস্ত্র না! সন্বরে তার! ধায উহ কেশে। 
অঙ্গদে লইয়] চলে স্বামীর উদ্দেশে ॥ 
বাঁনর সব লং য়া সাম্বার আশু জাসে। 





bo 


সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা । 


যড় বড় গাঁছ ফেলে বড ২ পাথর । 

ভাবে ভা য় বুধিভে বাঁছে"ছ রামের শর ॥ 
বামবাপ ধম আইল কিডিঞ্চয| নসর । 
অঙ্গদে লইয়! তুমি ন। হয় ছাঁহিরে॥ 

চারি দ্বার! চতুদ্দিকে রাখহ প্রহরী । 

অঙ্গদ বাজবে পাল কিছিন্কা পুরী ॥" 
অন্য বাজ নহিবে সঙ্গ দে করিব রা-11 
সবে মি য়া আমরা তোমার বরিব পূজা ॥ 
তাবা বলে ন! চাই রাজ্য না চাই অলদ। 


* প্রাণনার গেজ যদি কিসের-সম্দ ॥ 





হিয়ে হানে চুল ছিড়ে ধেয়ে যায় রুড়ে। 
শোকেতে পাখী অঙ্গ আছাড়িযী পড়ে ॥ 
গড়ের বাহির হ্যে চৌদিক নেহাঁলে 


এক ভিতে আাঁছন রাম ধনুক ধরিয়া মোলে॥ 


ইত্যাদি। 


[কার্তিক 
গু bs | 

বড় গাছ ফেলে বড় + পাথর। 
তেয্য! যুক্তে বেজে.হ রামের শর £ ” 
রামবপী যম আইল কিছ্িস্কা! নগবে । 
অঙ্গদকে লাষে তুমি ন। হয় বাহিরে ॥ 
চারি দ্বারে চতুর্দিকে ঘাশহ সুন্দগী । 
অঙগদ ঘা] কবে পাল কিন্চিত্বাণ্বী ॥ 
তার! বলে না চাই রাগ্য ন! চা অঙগদ। 


« 


, প্রাণনাথ গেল যদি কিসের সম্পদ ॥ 
"হিয়া হানে চুল ছিড়ে ধেখে যায় রড়ে। 


বোকেতে পাগল অঙ্গদ মাঁছাড়িয়| পড়ে 1 

রামের বামে লক্ষণ হাঁ ত গাঁন্ডীবাঁন। 

হেট মাথায় বালি আছে করিয়া! থেয়ান ॥ 

হেন বালি রামের বা.৭ ॥ে'ঁটায় ধরণী । 

অঙ্গদ পুত্র ফেলে বাতি কোলে নিল তাঁগামণি | 
ইত্যাদি । 


বৈজ্ঞানিক পরিভাষা | 


আমার মনের ভাব তোমাকে জাঁনাইবার জন্য ভাঁষা, এবং এই উদ্দেশ্য ঘত সহজে 
যত অল্প শ্রমে ও যত সম্পূর্ণরূপে সাধিত হয়, ততই ভাষার সার্থকতা । মানুষ একের 
মনোভাব ভাষার সাহাদ্যে অপরকে জানায়। এই জন্য মাঁছবের মধ্যে তড়িদ্‌-গতিতে 
জ্ঞানের প্রচার ও উন্নতি। ফলে জ্ঞানবিস্তার ও জ্ঞানোন্নতির এমন দ্বিতীয় সহায় 
আর নাই। 

শব্দ লইয়া ভাষার শরীর ও ভাব লইয়া ভাষার জীবন, এ কথা বলিলে নিতান্ত ভুল 
হয় না। তবে ভাবের সহিত শব্দের একটা সম্বন্ধ আঁছে। এ সম্বন্ধটা বিধাতার বিধি- 
নির্দিষ্ট কি না, তাহা নির্ধারণের চেষ্টায় সম্প্রতি কোন প্রয়োজন নাই, এবং সেই বিতণ্ডা 
উত্থাপন করিয়া! অগ্নিকুণ্ প্রবেশে লেখকের সম্প্রতি কোনরূপ প্রবৃত্তি নাই। সর্বত্র না 
হউক, অধিকাংশ স্থলে, শব্দের ও অর্থের সম্বন্ধ যামুষেরই কল্পিত ও হাঁতগড়া, সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই। শব একটা সঙ্কেত মাত্র। পাঁচজনে মিপিয়া মিশিয়া সক্কেতটা 
সর্বত্র সর্বদা এক অর্থে প্রয়োগ করিলেই সংসারষাত্রা চলিয়া! যায় ও ভাষার উদ্দেশ্য 


সাধিত হয়। 


মানুষের মনে যে কিছু ভাবের উদয় হয় বা হইতে পারে, তাহার প্রত্যেকের জন্য 
এক একটি পৃথক্‌ পৃথক্‌ সঙ্কেত থাকিলে বোধ করি, এক হিসাবে ভাষাকে সম্পূর্ণ ভাষা 
বলা যাইতে পারে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমাদের মনের ভাবসংখ্যার সীম! নাই, 
এবং দুর্তাগ্যক্রমে আমাদের শব্দসঙ্কলনশক্তি বড় সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ। শব্দ সঙ্ক- 
লনের শক্তি অসীম থাকিলেও মস্তিষ্কের সক্কীর্ণ পরিধির মধ্যে. তাছাদের স্থান সঙ্কুলান 
হুর হইত। ফলে কয়েকটি মাত্র শব্ধ বা সঙ্কেত লইয়া আমাদিগের অসংখ্য মনের 


' ভাব ব্যক্ত করিতে হয়। ভাষার এই প্রথম ও প্রধান অসম্পূর্ণতা। কিন্তু এই অসম্পূর্ণতা 


শাক 


পরিহাঁরের উপায় দেখা যায় না । - 
তবে এই দোষ কথঞ্চিৎ পরিহাঁরের জন্য নানাবিধ কৌশল ব্যবহৃত হয়। পাঁচটা 
ভাব একজাতীয় হইলে আমরা একটা শব্কেই বিভক্তি, প্রত্যয়, উপসর্গাদি যোগে নান! 
উপায়ে গড়িয়া পিটিয়া নানাবিধ আকারে প্রয়োগ করিয়া থাকি। কিন্তু এ সকল 
কৌশলেও কুলায় না। ভাবের সংখ্যা এতই অধিক, ও শব্দের সংখ্যা এতই-কম। 
১১ 


৮২ ূ সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা। | [কার্তিক 


অগত্যা বাধ্য হইয়া একটা শব্দ কখন কখন পাঁচটা অর্থে ব্যবহীর করিতে হয়। 
অগত্যা বটে, তথাপি ইহা! ভাষার নির্ধনতাশুচক । আবার একটা অর্থে কখন পাঁচটা 
শবও ব্যবহৃত হইয়া থাকে ) ইহা অবস্ত নির্ধঘনের ধনপ্রদর্শনের আড়শ্বর। এই আড়ম্বর 
না থাকিলে ভাষার বাহুসৌষ্ঠব, আঁকার, বসন, ভূষণ প্রভৃতির একটু হানি হইত, কিন্ত 
তাহার অস্থি মজ্দা মাংসপেশী সবল ও সমর্থ থাকিত সন্দেহ নাই। যাহা হউক, সংসারে 
নির্ধনেও ধনের বড়াই করিতে যায় ; ভাষাও অনেকস্থলে আসল জায়গায় ভাবপ্রকাঁশে 
অসমর্থ হইয়াও অনাবস্তক স্থলে বাগাড়ন্বর বাচালতা প্রকাশ করিতে ছাড়ে ন!। 
... তবে জ্ঞানরাজো ভূমিকর্ষণ করিতে গিয়া সেখানে কৃষিষস্ত্রের পারিপাট্য ও-সৌষ্ঠব 
অপেক্ষা উহার কার্ধ্যকাঁরিতার উপর অধিক পরিমাণে দৃষ্টি রাখিতে হয়। মৃত্তিকা 
সেখানে বড়ই দৃঢ়, এবং সেখানে এমন যন্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে, যাহাতে সেই শক্ত 
মাটি আঘাত মাত্র বিচূর্ণিত হয়। কবিতা ও বক্তৃতা হইতে একটু দূরে থাকিয়া! যখন 
শুদ্ধ নিরেট জ্ঞানের বিস্তার ও বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য করিতে হয়, তখন ভাষার সম্পূর্ণতার 
দিকেই বেশী দৃ্টি রাখিতে হইবে) ভাষার অযথা সমৃদ্ধি প্রদর্শনের আবশ্যকতা থাকিবে 
না; অর্থাৎ ভাষার যাহা উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য যত পূর্ণভাবে সাধিত হয়, তাহাই 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তোমার প্রতিবাঁসীকে যদি ঠকাইবার অভিপ্রায় না থাকে, যদি 
তাহাকে প্রকৃত সরল ভাবে কোন নূতন বন্ধ জ্ঞানের অধিকারী করিবার বামনা থাকে, 
তবে হেঁহানির ছন্দে কথ! কহিও না। ব্যর্থ শ্লেষ ত্যাগ করিয়া ষ্পষ্ট ভাবে পরিফার 
ভাষায় কথা কহিও । 

জ্ঞানের ভাঁষ! বা বিজ্ঞানের পরিভাষা গঠনের সময় এই কয়টি কথা মনে রাখিতে 
হইবে । যে শব্বটি উচ্চারণ করিবে, তাহার যেন একটি নির্দিষ্ট বাঁধাবীধি, সীমাবদ্ধ, 
স্পষ্ট, হে'য়ালিত্বহীন অর্থ থাকে । একটি নির্দিষ্ট শব্দ একটি নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করিবে, 
সেই শব্দটি আর দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার করিবে না, এবং সেই অর্থে দ্বিতীয় শব্দের 
সৃষ্টি করিবে না, এই হইল বৈজ্ঞানিক পরিভাঁষার মুল সুত্র । এই মূল সুত্রে দৃষ্টি রাখিয়! 
ভাষ! প্রণয়ন করিলে ভাষার যাহা মুখ্য উদ্দেশ্য,অর্থাৎ তাঁহার সাহায্যে জ্ঞানের বিস্তার 
তাহ! ছুচাক্ষরূপে সম্পাদিত হইবে । কোন গোলযোগ বা আপদ উপস্থিত হইবে না। 

সে কালের লেখকদের মধ্যে;--বিশেষতঃ কবিগণের মধ্যে অনেকের ছুই অর্থবিশিষ্ট বা 
বহু অর্থবিশিষ্ট বাক্য রচনা করিয়া ক্ষমতা জাহির করিবার বিশেষ ওৎসুক্য দেখা যায়৷ 
ইহাতে লেখকের পরাক্রমপ্রকাশ এবং পাঠকের নিগ্রহ ভিন্ন অন্য ফল বড় দেখা যায় ন্লাঁ। _ 
রাধবপাণ্ডবীয় লেখকে আমরা কুস্তিগির মন্্রযুদ্ধব্যবসায়ী পালোয়ান মাত্র দেখিতৈ 
পাই, কিন্ত সে বীরত্বে জগৎ সংসারের বড় কিছু আসে যায় নাঁ। 

সর্বদা লেখকের দোষ দেওয়া যায় না। অনেক সময় পাঠকের হস্তে লেখককে 
নিগৃহীত হইতে হয়। ভাগবত-ব্যাখ্যাতা! কোন ্লোকের বত্রিশ রকম ব্যাখ্যা দিয়া বাহবা 


ক্ষ 


সন ১৩০১] বৈজ্ঞানিক পরিভাষা । ৮৩ 
লইলে তাঁহার প্রতিদ্বন্থী আস্ফালন সহকারে বায়ান্ন রকম ব্যাখ্যা দিয়া বাহবার উপর 
বাহবা লইলেন, এরূপও দেখা গিয়াছে । 

জ্ঞানচর্চাঁয় এরূপ বাহাছুরীর বিশেষ আবশ্যকতাঁও নাই, বিশেষ অবকাঁশও নাই । 
রবরের স্থিতিস্থাপকতা ও মধুখেব নমনীযতা অনেক মময়ে কাজে নাগে বটে, কিন্ত 
ইস্পাতের দার্চ্য উভয়ের অপেক্ষা মূল্যবান । 

জ্ঞানচঙ্চার সময় দার্টয ও কাঠিন্যে দৃষ্টি রাখিতে গিয়া মরসতা ও কোমলতা যে 
বিসর্জন দিতে হইবে, এরূপ কেহ যেন না বুঝেন। সরসতা ও কোমলতা ষদি উন্নত 
মনুষ্যত্বের ব্যঞ্জক হয়, তবে তাহা উন্নত ভাষারও লক্ষণ। ভাষাকে কেবল যন্ত্র বা 
হাতিয়ার হিসাবে ধরিলেও, যদি হাতিয়ারের কার্যকারিতা বজায় রাখিয়া তাহাতে একটু 
পালিশ, একটু চাঁকচিক্য, একটু কাক্ুকাধ্য দিতে পারা যায়, তাহা মন্দই বা কি? শুধু 
তাহাই নহে,ভাষার যাহা মুখ্য উদ্দেশ্য,কোমলতা ও সরসত! সেই উদ্দেশ্য সাধনের প্রধান 
সহায়। অন্ন সময়ে অধিক কাঁজ করিতে হইবে, মন্ুষ্যজীবনের:স্ফলতার এইটি মূল মন্ত্র । 
শারীরিক ও মানসিক শ্রমসখক্ষেপ জীবনগ্াত্রায় আবশ্যক, জীবনের সার্থকতার অনুকুল ॥ 
সুতরাৎ ভাষা কোমল, প্রাঞ্জল, সরল হইলে উহার সার্থকতা! বৃদ্ধি পায় জ্ঞানবিস্তারের 
আনুকূল্য ঘটে। প্রথম শিক্ষার্থীর সমীপে পুনঃপুনঃ “দ্ান্নজানায়িত অঙ্গারক” শব্দ 
প্রয়োগ করিলে শিক্ষাঙ্গরাগী উত্তম বাঁলকেরও রসায়নবিদ্যার প্রতি প্রণয় না জন্মিতে 
পারে। 

জ্ঞানবৃদ্ধি সহকারে বিজ্ঞানের ভাবার পরিধি ও প্রসার বিস্তৃত হয়। ভাষা নূতন 
ভাবে গঠিত হয়। নূতন শব্দ সঙ্কলন করিতে হয়, নূতন শবের স্থ্টি করিতে হয়। 
এবং উল্লিখিত কয়েকটি সুত্র মনে রাখিয়া ভাষাপ্রণক্নে প্রবৃত্ত ন! হইলে উদ্দেশ্য- 
সাধনে ব্যাঘাত ঘটে। সুতরাং যাহার! জ্ঞানপ্রচারে ব্রতী, তত্বপ্রচার ও সত্যপ্রচার 
বাহাদের ব্যবসায়; তাহাদিগকে বিষয়ের গৌরববোধে সাবধান হইয়া চলিতে হইবে । 

পাশ্চাত্য জাতির সহিত অকম্মাৎ আমাদের সংঘর্ষ ঘটিয়াছে। পাশ্চাত্য জাতির 
বহুশ্রমাহত বহ্যদ্বলন্ধ জ্ঞানভাগার আমাদের সন্মুখে অকস্মাৎ প্রসারিত হইয়াছে। 
পার্থিব অন্য প্রশ্বর্যোর সহিত জ্ঞানৈশ্বর্ষেযর সনাতন বিভেদ আছে। পার্থিব ইতর 
্শ্বর্ধ্যে যেরূপ ব্যক্তিগত অধিকার আছে, জ্ঞানৈশ্বর্ষ্যে সেরূপ ব্যক্তিগত অধিকার 
নাই। আমরা ইচ্ছা করিলে, আমরা যত্ন করিলে, অপরের সঞ্চিত এই অতুল অক্ষয় - 
সম্পত্তিরাশি আমাদের করিয়া লইতে পারি । ইহাতে ব্যক্তিগত, সম্প্রদায়গত বা জাতিগত 
বিরোধ বা বৈরিতা নাই । এক্ষণে যদি আমরা অলস হইয়া এই এখর্য্য আত্মসাৎ করিতে 
পরাঙসুধ হই, তাহাতে যে ক্ষতি, যে লজ্জা, যে পাপ, আমাদিগকে তাঁহার ফলভাগী 
হইতে হইবে। রত্বাকরের পাপের কেহ ফলভাগী হইতে চায় নাই , আনাদেরও 
এই মহাপাতকের ফলভাগী_হইতে অপরে আসিবে না। বাঙ্গালী যদি আঁপনার মনুষ্য 


৮৪ __ আাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা। [কাৰ্তিক 


ত্বের গৌরব করিতে চায়, বাঙালী জাতি যদি আপনার জাতীয়ত্বের স্পর্ধা করিতে সাহস 
করে, তবে আমাদের মনশ্চক্ষুতে দীপ্তিমান্‌, উচ্ছল প্রভায় প্রভাবিত সেই প্রাচীন পুরা- 
কালে আৰ্্যতুমে শিষ্য যেরূপ বিনয়ের সহিত অবনতশিরে গুরুদমীপে উপস্থিত হইত,” 
সেইরূপ বিনয়ের সহিত. আগ্রহের সহিত শিক্ষার্ধিরপে পাশ্চাত্য জাতিগণের উদ্ঘ টি 
বিজ্ঞানমন্দিরের দ্বারস্থ হইতে হইবে। 
কিন্ত এই জ্ঞানার্জনের পথে বিদেশীয় বিজাতীয় ভাষা প্রধান অস্তরাম্স্বূপ 
অবিশ্থিত রহিয়াছে । ফরাসী হয় ত আশা করেন, তাহার ভাষা কালে বিশ্বজগৎকর্তৃক 
গৃহীত হইবে; ইংরাজ হয়ত আশ! করেন; তাহার ভাষা বিশ্বভাষা হইয়া! দীড়াইবে, 
কিন্ত সম্প্রতি সে আশ! স্থদুরপরাহত। গুন! যায় অনেকে দার্জভৌমিক ভাষা স্থির 
জন্য প্রয়াস করিতেছেন ; কিন্তু এখনও পৃথিবীর অদৃষ্টে সে দিন আসিতে বিলম্ব আছে। 
| সুতরাং পাশ্চাত্য জ্ঞান অর্জন করিতে গেলে সি অনাত্মীয় ভাষার সাহায্য গ্রহণ 
না করিলে চলিবে না। - 
পাশ্চাত্য জাতির উপার্জিত জানরাশি আত্মসাৎ করিবার জন্য আমাদিগকে পাশ্চাত্য 
ভাষার অনুশীলন করিতে হইবে । কিন্তু বিজাতীয় ভাষা কখন আমাদের আপনার 
ভাষাহইবে না ; কখন আমরা হৃদয়ের ভাব; অন্তরের কথা ওঁ ভাষায় ব্যক্ত করিতে 
* পারিব না। বদি আমাদের স্বজাতিকে ও আমাদের আত্মীয়বর্গকে পাশ্চাত্য 
" জাতির জ্ঞানরসম্পত্তির অধিকারী করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের চিরপরিচিত1» ' 
আত্মীয়া, মাতৃভাষাকে এইরূপে “গঠিত, মার্জিত, পরিণত করিয়া তুলিতে হইবে, 
যাহাতে সেই মাতৃভাষা এই জ্ঞানবিস্তারকার্ষ্যের ও জ্ঞানপ্রচারকার্যের উপযোগিনী 
হয়। এই প্রাচীন বঙ্গতাষারই অঙ্গে নৃতন রক্ত সঞ্চালিত করিয়া, নূতন অস্থি, নূতন মজ্জা 
সংগঠিত করিয়া তাহাকে পুষ্ট, বলিষ্ঠ, সমর্থ, বিকশিত, পরিণত করিয়া তুলিতে 
হইবে। এই কাধ্যসৃম্পাঁদনই এখন কৃতী বঙ্গদন্তানের জীবনের অন্য নতম কার্ধ্য। ধাঁহারা 
এই কাঁধ্যসম্পাদনে ব্রতী হইবেন, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে তাহাদের নাম স্মরণীয় হইবে, 
সুদুর ভবিষ্যৎ তাহাদের ক্ৃতিত্বকর্তৃক নিয়মিত হইবে। ) 
বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান গ্রন্থের প্রণয়ন কিছুদিন 'হইল আরম্ভ হইয়াছে । ভরসা 
করা যায়, এইরূপ গ্রন্থের সংখ্যা ক্রমেই বর্ধিত হইবে। গ্রস্থকারগণ ইংরাজি বৈজ্ঞানিক 
শব্দের বাঙ্গালায় অঙ্গুবাঁদ ও প্রচার কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু ছূর্ভাগ্যক্রমে 
ইংরাজি বৈজ্ঞানিক শব্দের অঙ্থবাদে যতদুর সাবধান হওয়া আবশ্যক, সকলে ততদুর সাবধান - 
হয়েন না । গ্রস্থকারগণের দোষ দেওয়াও বোধ করি সর্বত্র সমীচীন নহে; কার্য্যটি প্রকৃত. 
পক্ষে বড়ই দুরহ কিন্ত যধন বঙ্কভাষার উন্নতি, পুষ্টি, শ্রীবৃদ্ধি, বঙ্ষে বিজ্ঞানের বিস্তার ও 
প্রচার এবং সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের ভবিষ্যৎ, এই কার্ধ্ের সুচাকুসম্পাদনের উপর প্রতিষ্ঠিত, 
তখন বিষয়ের গৌরব বিবেচনা ্রস্থকারগণের সাবধান হওয়! আবশ্যক হইয়াছে । 


পুন ১৩১] বৈজ্ঞানিক পরিভাষ!। ৮৫ 


সং্্রতি শ্ৰীযুত খণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় বঙ্গীক্দাহিত্যপরিষদের সম্মুখে 
বৈজ্ঞানিক পরিভাষানির্ধারণ সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করিষা সাধারণের ধন্যবাদার্থ 
হইয়াছেন! পরিষদও বন্গসাহিত্যের ও বঙ্গভাষার গতিপথনির্দেশে উদ্যোগী হইয়া ও 
কার্য্ের ভারগ্রহণে স্বীকৃত হইয়াছেন। স্ুতরাৎ এই সময়ে এই সম্বন্ধে ছুই চারিটি 
কথা উাপন কর! অসাময়িক ও অসঙ্গত না হইতে পারে। 
বিজ্ঞানের ভাষার সহিত বিজ্ঞানের উন্নতির সম্বন্ধ বড়ই ঘনিষ্ঠ! হারা বিজ্ঞানের 
অনুশীলন করেন, তাহারাই এই সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা অন্থুভব করিতে পাঁরেন। বিজ্ঞানের 
ভাষা প্রচলিত ভাষা হইতে কয়েকটি কারণে স্বতন্ত্র । উপরে সেই সেই কারণের উল্লেখ 
করিয়াছি। উভয়ত্রই ভাষার উদ্দেশ্য এক হইলেও, একত্র শোভার দিকে,অন্যত্র সামর্থ্যের 
দিকে অধিক দৃষ্টি রাখিতে হয। বিজ্ঞানের ভাষা সমর্থ ভাষা, বলিষ্ঠ ভাষা না হইলে, 
বিজ্ঞান স্বয়ং পূষ্টিলাভ করে না; অঙ্গে বল পার না ; বিজ্ঞানের পরিণতি ও বিকাশ ' 
ঘটে না। বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, বিজ্ঞানের উন্নতি 
যেমন প্রতিভাদ্বারা সাধিত হইয়াছে, বিজ্ঞানের ভাষাসংগঠনেও সেইবপ সময়ে সময়ে 
অসাধারণ প্রতিভা প্রয়োজিত হইয়াছে। দুই একটি উদাহরণ দিয়া এই বিষয় রক 
করিবার চেষ্টা করিব। 
বিজ্ঞানের শীর্ষস্থানে গণিতবিদ্যা । গণিতবিদ্যার ভাষা প্রচলিত ভাষা হইতে সম্পূর্ণভ(বে 
স্বতন্ত্র! কতকগুলি চিহ্ন ও সঙ্কেত অবলম্বন করিষা গ্রণিতবিৎ মনের কথা ব্যক্ত করেন । 
পাঁটীগণিতে দশমিক লিপি ও বীজগণিতে বর্তমান বর্ণসঙ্কেতলিপি যতদিন প্রচলিত ন} 
হইয়াছিল, ততদিন প্র ছই শাস্ত্রের বিকাশ হয় নাই। ভারতবর্ষ প্র উভয়বিধ 
লিপিরই আকরস্থান। ইউরোপে নিউটন ও লাইব্নিট্জ্‌ একই সময়ে Differential 
08198105 নামক প্রচণ্ড শক্তিশালী গণিতপ্রক্রিয়ার আবিষ্কার করেন। কিন্ত নিউটনের 
আবিষ্কৃত লিপি লাইবনিটুজের উদ্ভাবিত লিপিপ্রণালীর নিকট দীড়াইতে পারে নাই। 
সম্প্রতি বিশেষ কারণে স্থলবিশেষে নিউটনের প্রথা অবলম্বিত হইতেছে । 
বর্তমান শতাব্দীতে পদার্থবিদ্যার অভূতপুর্র্ব উন্নতির সহিত পদার্থবিদ্যার জনা 
স্বতন্ত্র ভাষা সঙ্কলনের প্রয়োজন হইয়াছে। উপযুক্ত সমর্থ ভাষা সম্কলনের জন্য 
প্রতিভাখিত মনস্বথী পুরুষগণ আপনাদের ক্ষমত! প্রয়োগ করিয়াছেন। র্লসিয়স্‌, 
রাষ্ষিন্‌, কেল্বিন্‌ প্রভৃতি মহারথ এই নিমিত্ত যথাকালে আসরে নামিয়াছেন। বলা 
বচুল্য ইহাদের মত প্রতিভাদ্বিত ব্যক্তির সমবেত চেষ্টার ফলে আজ পাশ্চাত্য 
পদাৰ্থবিদ্যায় এই প্রবল! প্রথরা তীব্রশক্তিমতী ভাষার প্রচলন দেখিতে পাই। 
মহামতি লাবোয়াশিয়ার রসায়নবিদ্যা ও রসায়নের ভাষ! উভয়েরই জন্মদাতা । এই 
. স্ুকৌশলময় ভাষার অস্তিত্ব না থাকিলে, রদায়নবিদ্যার আগ কি অবস্থা ঘটিত 
তাহা ভাবিয়াঁও পাওয়া যায় না। 


৮৩ সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা । কার্তিক 


রসায়নবিদ্যা। যেমন লাবোয়াশিয়ারের নিকট খণী, প্রাণিবিদ্যা! ও উত্তিদ্বিদ্যা সেইরূপ 
লিনিয়সের নিকট খণবদ্ধ। লিনিয়স প্রণীত সুন্দর নামকরণ-প্রণাঁলী না থাকিলে, বোধ 
হয়, জীববিজ্ঞান এরূপ ক্রত গতিতে উন্নতিলাভ করিতে পারিত না। 

ভাষার, সংগঠন যে সে লোকের কাজ নহে, তাঁহ! উল্লিখিত উদাহরণ দৃষ্টে বুঝা 
যাইবে। যাহা প্রতিভার সাধ্য, তাহা প্রতিভার জন্যই: রাখা উচিত, এবং প্রতিভা- 
কর্তৃক ঘথাকাঁলে সম্পাদিত হইবে ১ ১০৪০০০১০০০০ 
হইতে পারে। - 
.. কিন্তু এ আপত্তির খণ্ডন আছে। চির তি নরক CT 
গণের কানের তুলনায় তাহার ছুন্নহতা উপেক্ষণীয়। তাহারা দুর্গের প্রাকার ভেদ 
করিয়াছেন ; আমাদিগকে জড়তা পরিহার করিয়া সেই মুক্ত দ্বারে প্রবেশ করিতে 
হুইবে মাত্র। উদ্ভাবন ও অন্বাদ এক নহে,সৃতরাঁৎ পাশ্চাত্যদেশের প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ: 
যাহা উদ্ভাবিত করিয়াছেন, আমরা আমাঁদের,ক্ষীণশক্তি লইয়াও তাহার অন্্বাদে সাহসী 
হইতে পারি। | 

পরিষদ ভাষাসন্ধলনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। পরিষদ যদি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার 
পথে দ্বাড়াইয়| ভবিষ্যতের লেখকগণের হাত পা বাঁধিয়া দেন, তবে পরিষদের এই 
' চেষ্টায় ইষ্ট অপেক্ষা! অনিষ্টের ভাগ বেশী দ্বাড়াইতে পারে। কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে এ বিষয়ে 
পাচজন একত্র হইয়! অন্যের স্বাধীনতা লোপ করিতে পারে না। কেবল অন্তকে পথ 
দেখাইতে পারে মাত্র । এবং পরিষদও সেই পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া সন্তষ্ট থাকিবেন সন্দেহ 
নাই। 

পরিষদের কর্তব্য সীমাবদ্ধ ওরশ গ সন্দেহ নাই, কিন্ত সেই ক্ষেত্র মধ্যে 
অনেক কাজ করিবার আছে। এবং পরিষদ যদি সাবধান হইয়া কর্তব্য সম্পাদন করেন, 
তাহা হইলে মাতৃভাষার যথার্থ উন্নতি সাধিত হইতে পারে । “সংহতিঃ কার্যসাধিকা, 
কথাটি বড়ই প্রকৃত। এবং British Association ও International Congress of 
Electricians প্রভৃতি সমিতির সমবেত চেষ্টায় সম্প্রতি ইউরোপের বৈজ্ঞানিক ভাষার 
কতদুর পুষ্ট ও সাম্য সাধিত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা! করিলে, পাঁচজনের সমবেত 
চেষ্টা নিক্ষল হইবার আশঙ্কা থাকে না। 

ইংরাজি হইতে অন্বাদের সময় যে যে বিষয় উপস্থিত হইতে পারে, তাহার হই 
একটির উল্লেখ করিয়! প্রবন্ধের উপসংহার করিব । 

ইংরাজি শব্দের অনুবাদ বা রপাস্তর না করিয়া অবিকল গ্রহণ করিতে পারা যায় 
কি না, এ কথ প্রথম_বিবেচ্য [সর্বত্র এই ব্যাপার সাধ্য হইলে, অবশ্য পরিভাষা প্রণয়নে 
চিন্তা করিবার কিছু থাকিত না। কিন্ত সর্বত্র ইহা সাধ্য নহে,-কর্তব্যও নহে। 
ইত্রাজিতে অবশ্য এমন শব্ধ অনেক আছে, যাহা অবিকল গ্রহণ করিলে কালে বাঙ্গালা 


সন ১৩১] বৈজ্ঞানিক পরিভাষ! । ৮৭ 


মৃহিত মিশিয়া যাইতে পারে, এবং আপাততঃ একটু অসুবিধা ঘটিলেও কালে তাহা 
মাতৃভাষার সহিত অঙ্গীভূত হইয়া যাওয়ার সম্ভব। কিন্তু এ কথা সর্বত্র খাটে না। 

ভাষার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, প্রাক্স সর্বত্রই বিজাতীয় ভাষা হইতে 
শব গ্রহণ করিয়া! মাতৃভাষার পুষ্টিসাধনের চেষ্টা হইয়াছে। ইংরাজী ভাষা লাঁটিন, গ্রীক, 
ফরাসী হইতে দুই হাতে খন করিয়া আঁত্মপুষ্টি সাধন করিয়াছে। এমন ভাঁষা নাই, যাহার 
শব্দসম্পত্তি এক্ষণে ইংরাজি কর্তৃক অপহৃত ও স্বীকৃত হয় নাই। আধুনিক বাঙ্গাল! 
ভাষাতে আরবী পারসী ও ইংরাজি শব্দ অন্সঅ পরিমাণে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এই 
সকল বিদেশীয় এখন নিতান্ত স্বদেশীয়ের ন্যায় আত্মীয় হইয়া পড়িয়াছে। উহাদিগকে 
ত্যাগ করিবার উপায় নাই; ত্যাগ করিলে ভাঁষারই অঙ্গহানি ও শ্রীহানি হইবে মাত্র ৷ 
যখন যে জাতির সহিত খ্ীতিহাঁসিক অথবা রাজনৈতিক কারণে কোন প্রকার ঘনিষ্ঠত| 
বা সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তখনই সেই জাতির ভাষার নিকট খণ গ্রহণ না করিলে চলে না! 
বঙ্গভাষার অভিধান অনুসন্ধান করিলে, বোধ হয় ফরাসী, পোর্ট,গীজ প্রভৃতি ভাষার 
নিকটেও যথেষ্ট খণ গ্রহণ আবিষ্কৃত হইতে পারে । প্রচলিত ভাষার পুষ্টির জন্য এইরূপ 
খণ গ্রহণ আবশ্তক ; বৈজ্ঞানিক ভাষার পুষ্টির জন্য উহ! অবস্ম্ভাবী। এই খণ গ্রহণে 
কাতর হইলে চলিবে না) এখানে অযথা আত্মাভিমান প্রকাশ করিতে গেলে নিজেরই 
ক্ষতি। 

ইংরাজি শিল্প ও ইংরাজি বিজ্ঞানের বিস্তারের সহিত অনেক ইংরাজি শব্দ আমাদের 
দেশে লোকমুখে প্রচলিত হুইয়া গিয়াছে, ও ভাষার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে । টেবিল, 
চেয়ার, বাক্স, তোর, বোতল, বিস্কুট্‌ প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তুর নামের মত, কোর্ট, 
আপীল্‌, জব্দ পুলিম্‌ প্রভৃতি বিলাত হইতে আমদানি পদার্থের মত, রেল্ওয়ে, টেলিগ্রাফ, 
টেলিফোন, মিনিট, সেকেণ্ড, ডিগ্রি প্রভৃতি ইংরাজি শব্ব এখন আমাদের আত্মীয় হইয়া 
পড়িয়াছে। ইহাদের সবগুলি এখনও আমাদের মাতৃভাষার সহিত সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া 
যায় নাই ; কিন্তু ব্যবহারের ঘনিষ্ঠতার সহিত কালে মিশিয়! যাইবে। ইহাদের প্রবেশ- 
পথের অবরোধ করিয়া, ইহাঁদের প্রতি ঈর্ধ্যান্বিত দৃষ্টিপাত করিয়া, তত্তৎস্থানে খাঁটি দেশী 
শব্ধ সন্কলনের প্রয়াস যুক্তিসঙ্গত নহে। 

রসায়ন, জীববিজ্ঞান প্রভৃতি শান্তর হইতে এইরূপ ইৎরাঁজি শব্দ আমাদিগকে অকা- 
তরে অবিকলভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। হহাঁর অন্য উপায় নাই । রমায়নশাত্রোক্ত 
আটয়ট্টিটা মূল পদার্থের অন্য আটযাটিটা খাঁটি বাঙ্ধলা শব্দ সন্কলনের প্রয়াস পাওয়া বিড়- 
হাঁন। মাত্র । 

কিন্ত এমন স্থলেও কথা উঠিতে পারে ; Uranium ও Tungsten ন! হয়, ইংরাজি 
হইতে অবিকল গ্রহণ করা গেল 5 Oxygen, Hydrogen, Chlorine প্রভৃতি বিশ্বব্যাপী 
পদার্ধেরও কি খাঁটি বাঙ্গালা নাম থাকিবে না? অবশ্য এ সম্বন্ধে কোন সাধারণ নিয়ম 


৮৮ সাহিত্য পরিষদ-পত্রিক! | [কার্তিক 


দেওয়! চলে না; সুবিধা বিবেচনায় চারিদিক্‌ বিবেচনা করিয়া eae 
ভাবে বিচার করিতে হইবে। 
». বোধ করি কোন ভাষাতে এমন কোন শব্দ প্রচলিত নাই, আমাদের অতলম্পর্শ 
সংস্কৃত শব্দসমুদ্ৰ মন্থন করিলে যাহার উপযুক্ত প্রতিশব না মিলিতে পারে। তথাপি 
বিদেশী সামগ্রী গ্রহণ করিব না, এরূপ পণ ধরিয়া বসার কোন প্রয়োজন দেখি না। 
সংস্কৃত সাহিত্যের দিবে চাহিলেই এ সম্বন্ধে সঙ্গত উত্তর মিলিতে পাঁরে। মহৈশ্বর্য্য- 
শালিনী আর্ধ্যা সংস্কৃত ভাষাও যে অনার্ধযদেশজ শব্দ অজভ্রভাবে গ্রহণ ক্রিয়া আত্বপুটটি 
" সাধনে পরাঙ মুখ হন নাই, তাহা সংস্কৃত ভাষার অভিধান অন্থন্ধান করিলেই বুঝিতে 
পারা যায় । প্রাচীনকালে জ্ঞান বিজ্ঞান বিষয়ে যে সকল বৈদেশিকের সহিত প্রাচীন হিন্দুর 
আদান প্রদান চলিয়াছিল, তাঁহাদের নিকট হইতেও সংস্কৃত বৈজ্ঞানিক ভাষ! খধণস্বীকারে 
কাতর হয় নাই। 
প্রাচীনকালে হিন্দুর সহিত গ্রীকের জ্যোভিষ-শান্্ সম্বন্ধে আদান প্রদান চলিয়!- 
ছিল। তাই সংস্কৃত জ্যোতিষে খাঁটি গ্রীকশব্ব বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়! যায় । 
পাঠকগণের মধ্যে ধাহাদের নিকট এই সংবাদ নূতন, তাহাদের অবগতির ও কৌতুহল 
তৃপ্তির অন্য নীচে এইরূপ শব্দের একটি তালিকা দিলাম। 


দ্বাদশ রাশির নাম। 
খাঁটি সংস্কৃত নাম। শ্ৰীক হইতে গৃহীত সংস্ক ত নান । গ্রীক। 
(বরাহদিহির কৃত বৃহ্জ্জাতক) 
মেষ ১ ক্রিয় Krios 
বৃষ তাবুরি 'Tauros 
মিথুন - জিতুম Didumos 
কর্কট ——— Karkinos 
সিংহ লেয় Leon 
কন্যা - পার্থেন Parthenos 
তুলা ক Jugon 
বৃশ্চিক কোর্প f Skorpios* *, 7 
ধনুঃ তৌক্ষিক 'Toxikos 
মকর আকোঁকের 0008 
কুস্ত হদ্রোগ Hudrokoos 
মীন ইখম্‌ Ikthos 


পা 
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সংস্কৃত " গ্রীক 

হেলি Helios 

ছিন্ন Hermes 

আর Ares 

জ্যৌ Zeus 

কোণ | Kronos 

আস্মজিৎ ৪ Aphrodite 

হোঁব! Hora 

কেন্ত. Kentron 

দ্রেন্ধাণ Dekazos 

লিপ্তা Lepts, 

অনফ। Ansphe 

সুনফা! Sunaphe 

দুরুধব! * Doruphoria 

আপোক্লিম | Apoklima 

পণফর Epanaphora ্ 

জামিত্র [01510096108 
ইত্যাদি 


সুতরাৎ যখন আমাদের অনস্তবিভবশালী পূর্বপুরুষেরা পরের নিকট খণ গ্রহণ করিতে 
কুষ্ঠিত হয়েন নাই, তখন দরিদ্র, হীনজীবী, পরারভোজী, পরাশ্রিত আমাদের পক্ষে 
সেইরূপ খণ গ্রহণে লজ্জা দেখাইলে কৈবল অহন্থুখতাই প্রকাশ পাইবে। 

তবে সর্বত্র খণ গ্রহণে প্রয়োজন নাই । আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা রত্বগর্ভা। “ 
আমর! ও অনস্ত আকর হইতে যথেচ্ছ পরিমাপে চিরদিন ধরিয়া রত সংগ্রহ করিলেও এই 
ভাণ্ডার শুন্য হইবার নয় । ইংরাজি বিজ্ঞানে লাটিন, বিশেষতঃ গ্রীক ভাষ! হইতে প্রভূত 
পরিমাণে শব্দ সম্কলন করা হয়! ইংরাজির সহিত গ্রীকের যে সম্বন্ধ, বাঙ্গালার সহিত 
সংস্কতের সম্বন্ধ তদপেক্ষ! প্রভৃতভাবে ঘনিষ্ঠ $ অথচ সমৃদ্ধিতে সংস্কৃত ভাষা গ্রীক হইতে 
কোন অংশেই নান নছে। 

* ভুতরাৎ আমরা নিশ্চিন্তভাবে-দ্বিধাঁপরিশূন্য হইয়া সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞানের 
ভাষা পুষ্ট করিতে পারি। কিন্তু এইখানে আর একটি কথা আঁছে। বিশুদ্ধ সংস্কুতের 
পাশে খাঁটি প্রচলিত বাঙ্গালা কখন কখন আসিয়া দীড়ায়। সেই খাঁটি চলিত বাঙ্গালার 
দাবী কতক পরিমাণে আমাদিগকে রক্ষা কৰিতে হইবে । চলিত ইংরাজি হইতে কতক- 
গুলি শব্দ বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় গৃহীত হুইয়াছে। এই শব্দগুলি যেমন সুন্দর, তেমনি 


১২ . 


৯০ সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা ৷ কার্তিক 
সধুর উদদাহরণদ্বরূপ কয়েকটি নিম্নে দিলাম-_70988, force, stress, strain, step,spin, 
twist, shear, torque, whirl, squirt, pressure, tension, flux, power, work. । 
বিজ্ঞানে এই শব্দগুলি প্রত্যেকে নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ সঙ্ধীর্ণ অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। চলিত '- 
ভাষায় উহাদের যে অর্থ, বিজ্ঞানের ভাষায় ঠিক সেই অর্থ নহে।  এইরূপে চলিত ॥ 
বাঙ্গালা হইতে কতকগুলি শব্ব বিজ্ঞানের ভাষায় গ্রহণ করা চলিতে পারে। নমুনা শ্বর্ূপপ্ু 
কয়েকটী নাম নিযে দিলাম। পাঠকেরা ইহাদের উপযোগিতা বিবেচনা করিবেন। 


MASS "ee জিনিষ- 
Jens ৪৪৩ পরকলা। 
prism ESE কলম 
= + wind ০০০ হাওয়া 
work BE কাজ 
tension রঃ টান 
spectrum ৪৪০ ছটা 


বিশুদ্ধ সংস্কৃত অথবা মংস্কৃতমূলক নহে বলিয়া, বোধ করি, কেহ ইহাদের প্রতি তীব্র 
কটাক্ষ নিক্ষেপ করিবেন না। 

নূতন শব সঞ্চলনের সময় ইংরাজিতে আজকাল সুবিধার ও উপযোগিতার দিকে 
- ছুট্টি রাখাহয়। ব্যাকরণের দিকে ও বুৎপত্তির দিকে তীক্ষতৃত্রি রাখিতে গেলে কার্ধ্যের 
ব্যাঘাত হয়। অনেক সময়ে অভিধান ছাড়া শব সৃষ্ট হয়, অথবা আভিধানিক শব্দকে সর 
সুবিধা ক্রমে কাটিয়া! ছাঁটিয়া! গ্রহণ করা হইয়া থাকে । ভাবা মূলে সক্ষেতমাত্র ইহা! মনে, 
রাখিলে এই বিষয়ে আপত্তির কোন কারণ থাকে না। 
-  বলবিজ্ঞান ও ভাঁড়িতবিজ্ঞানের পরিভাষা! প্রস্তুত করিবার জন্য বিলাতি ব্ৰিটিস- 
এসোঁসিয়েসন যে সমিতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার রিপোর্ট দেখিলেই এ কথা বুঝা 
যাইবে। রিপোর্টে ব্যাকরণ ও ব্যুৎপত্তির ও বিশুদ্ধির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করা হয় নাই । 
সমিতির রিপোর্ট অনুসারে কতকগুলি অভিধান ছাড়া ও ব্যাকরণহুষ্ট (579,97 প্রভৃতি) 
নুতন হুষ্ট শব্ব বিজ্ঞানের পরিভাষায় স্থান পাইয়াছে। এবং ইউরোপের সর্বত্রই সকল 
জাতির মধ্যেই এ সকল শব সমাদৃত ও গৃহীত হইয়াছে । | 

প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিকের নামানুসারে তাহাদের i কাটি ছাঁটিয়া কতকগুলি 
জি উদ্দাহরণ ১-- রঃ 


0172 ূ হইতে ohm £ 

Volta eee volt 

Ampere - ১ ampere . 
‘Te Faraday ** 13790. Fy 


Watt | টি wath হি ৮8 
[ 
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Joule . হইতে ৷ Joule 
Henry henri 
‘Coulomb ১৯ coulomb 
পুনশ্চ ৪econd এবং ohm সন্ধি করিয়! 2ec-0hm. 
ampere এবং meter  লক্ধি-করিয়!। am-meter ক 
এবং ০m | উলটাইয়! mho 
পুনষ্চ_ নট 
centimetre ==’ hundredth of a metre. 
kilogramme == a hundred grammes. 
megohm =. a million ohms. 
microfarad = millionth part of a farad. 
milli-ampere 


+ == © thousandth part of an ampere. 


gramme-nine = 10° grammes, 


ninth gramme == Ti Of 2 gramme. 
সুবিধা, সরলতা, ক্রুতিস্থখতা প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, ব্যাকরণ বা বুযুৎপত্তির 
খুটিনাটি ত্যাগ করিয়া একটু সাহসের সহিত চলিতে হইবে, মুল কথাটা এই 1: 

প্রাচীন কালে সংস্কৃত সাহিত্যে যে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রচলিত ছিল, তাহার প্রতি 
দৃষ্টি করিলে এই সাহসিকতার দৃষ্টান্ত পদে পদে দেখিতে পাওয়া, যাইবে । পাটীগণিত, 
বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, গোলমিতি (Spherical Trigonometry) জ্যোতির 
প্রভৃতি শাস্ত্রের রচয়িতৃগণ কিরূপ সাহসের সহিত, নূতন শবের সুট্টি করিতেন, পুরাতন 
শব্দকে নুতন সক্কীর্ণ সীমাবদ্ধ অর্থে প্রয়োগ করিতেন, চিত্ত। করিলে বিস্মিত হইতে হয়। 
প্রচলিত অভিধানের পাতা খুজিয়া শব্দ সংগ্রহের জন্য অপেক্ষা করিতে হইলে বিজ্ঞানের 
গতি কচ্ছপের্‌ গতির ন্যায় মন্থর হইত, সন্দেহ নাই। ও মকল শাস্ত্রে যে সকল শব্দ যে বে 
অর্থে প্রচলিত আছে, আমর! নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে তাহা! এখন গ্রহণ করিতে পারি। 
দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালায় ধাহারা বিজ্ঞানগ্রস্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাদের কেহ কেহ 
প্রাচীন সংস্কৃত শব্দ বর্তমান থাকিতে তাহার প্রতি উপেক্ষ। দেখাইয়া নূতন শব গড়িতে 


চেষ্টা করিয়াছেন। নিয়ে কতকগুলি প্রাচীন পারিভাষিক শব্দের উদাহরণ দেও! 
«গেল। 


অক্ষাস্তর = latitude (terrestrial) 
লশ্বাস্তর = coJatitude. 





* অবশ্য এইকপ সন্ধির নিরম কোন ব্যাকরণে লেখে না। 


সাহিত্য-পরিযদ-পত্রিকা ! কাৰ্তিক] _ 


| 


Il 


1 ॥ 


Jongitude, 
longitude (celest 
Istitude (celestir 
horizon. 
eccentric circle. 
equation of the 
line of apsides, 
apogee. 
mean sun. 


mean moon. 


sine. 

Cosine. 

right sine, 

versed sine, 

circumference (of a great circle): 

rectified circumferences (of & small circle.) 
orbit. 

node, 

corrected, recified, true. 

declination. 


line of vision. 


-' parallax. 


intercalary month. রর 

Cone, conical umbra. 

self-revolving, automatic instrument, 

cusp 

circle. 

semicircle. এ 
quadrant. 


index Arm. 
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সুন্দর সংস্কৃত পারিভাষিক শব্দ বর্তমান থাকিতেও কোন কোন স্থলে বাঙ্গালায় নূতন 
শব সৃষ্ট হইয়াছে । এখনও সেগুলি পরিত্যাগ করিয়! প্রাচীনকে গ্রহণের সময় যায় নাই । 

ইংরাজিতে কতকগুলি পারিভাষিক ‘শব্দ আছে, সেগুলি ভ্রাস্তিজনক অর্থ সুচনা 
- করে। অথচ সে গুলি বহুকাল ধরিয়া প্রচলিত থাকায় এক্ষণে ভাষার সহিত গ্রথিত 
হইয়া গিয়াছে । সম্প্রতি উহাদের চিরনির্বাসনবিধান হরহ হইয়া পড়িয়াছে। 
অথচ সেই সকল শব্দ এতই ভ্রমপুর্ন ভাব আনিয়া ফেলে যে নুতন শিক্ষার্থীর বিষম 
অসুবিধা হয়। এখন শিক্ষার্থীর জন্য যাহার! গ্রন্থ লেখেন, তাহাদিগকে সেই শব 
গুলিকে লইয়া কিছু বিব্রত হইয়া পড়িতে-হয় খ্বতন্ত্ করিয়া টিপ্পনী করিয়া! বুঝাইতে 
হয় যে, এই এই শব্দে যেন এই এই অর্থ বুঝিও না । বাঙ্গালায়সেই সেই শব্দের ঠিক 
শব্দগত অন্থ্বাদ করিলে, আমাদেরও সেই বিপদের সস্তাবনা। সুতরাং নূতন অনুবাদের 
সময় এই দিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক ! ছুঃখের বিষয়, ইহার মধ্যেই এইরূপ 
অনেক গুলি শব বাঙ্গালা বিজ্ঞানগ্রস্থে স্থান পাইয়াছে। অনুবাদকগণ ভবিষ্যৎ 
বিপদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন নাই। নিয়ে এ বিষয়ের কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি । 

ইংরাজি 055890 শব্দের যৌগিক ধাতুগত অর্থ অক্নোৎপাদক | উহার বাঙ্গালায় 
অম্নজান বা অম্নজনক এইরূপ একটা শব গৃহীত হইয়াছে । 0৪০ শব্সের যখন সুষ্টি 
হয়, তখন প্ডিতদিগের ধারণ! ছিল, অন্ন পদার্থ মাত্রেই ও বায়ু বর্তমান, অর্থাৎ এ 
বায়ুর বিদ্যমানতাই পদার্থের অন্নতার কারণ । কিন্ত পরে জান! গিয়াছে, এমন তীত্র 
অম্ন পদার্থ বিদ্যমান আছে, যাহাতে 04589 একবারেই নাই ; এমন কি, পদার্থের অম্ন- 
তার অপর কারণ বর্তমান আছে। পদার্থ বিশেষের অস্তিত্ব অন্পতাঁর কারণ নহে ॥। এই 
কারণে এক্ষণে 05৪০০ শব্বকে যৌগিক শব্দ রূপে গ্রহণ না! করিয়া রঢড় ভাবে গ্রহণ 
করিতে হুয়। পঙ্কজ যেমন পঞ্চজাত পদার্থ মাত্রকে না বুঝাইয়া কেবল পগ্মকেই 
বুঝায়, সেইরূপ 08০০ অম্নদনক পদার্থ না বুঝাইয়া এমন কোন নির্দিষ্ট পদার্থকে 
বুঝায়, যাহার সহিত অন্নতার বিশেষ কোন সম্বন্ধ না থাকিতেও গারে। 0স্য৫৪ এর 
বাঙ্গালায় অন্নজান শব্দ বজায় রাখিলে এমন যে বিশেষ ক্ষতি আছে, তাহা নহে। বরং 
যখন চলিয়া গিয়াছে, তখন আর উহাকে ত্যাগ না করাই ভাল। তবে অনুবাদের 
প্রথম প্রচলনের সময়ে এই আপত্তি টুকুর উপর দৃষ্টি রাখিলে ভাল হইত । 

ইংরাজি পদার্থবিদ্যায় এমন আরও কতকগুলি শব প্রচলিত হইয়াছে, যাহ! আধুনিক 
7 'বৃজ্ঞানিকগণ বিষনয়নে দেখেন। এই শব্বগুলির অস্তিত্বে তাহাদের গাত্রদাহ উপস্থিত 
' হয়। এগুলি ভাষা হইতে কোনরূপে উঠাইয়া দিতে পারিলে তাহাদের শাস্তিলাভ 
হয় । উদ্ধাহরণস্থলে specific heat, latent heat, centrifugal force প্রভৃতি শব্দের 
উল্লেখ করা যাইতে পারে'। দুর্ভাগ্য ক্রমে বাঙ্গালার বৈজ্ঞানিক গ্রন্থকারগণ উহাদের স্থলে 
আপেক্ষিক তাপ,গুঢ় তাপ, কেন্দ্রাপসরণ অথবা কেম্রবিমুখ বল প্রভৃতি শব্দ চালাইয়াছেন। 


৯৪ 'সাহিত্য-.পরিষদ-পত্রিকা। নাড়ি 


আমার বিবেচনায় উহাদের প্রতি নির্দয় চিরনির্বাসনদণ্ প্রয়োগের সময় এখনও 
অতীত হয় নাই । ইংরাজিতে 29৪ ও %970009790025 ছইটি শব্ধ বর্তমান আছে। প্রচলিত 
ভাষায় উভয়ই এক অর্থে ব্যবত হুইয়! থাকে-। বিজ্ঞানে প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট সন্কীর্ণ ভিন্ন 
ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হুয়। প্রচলিত ভাষায় এই নির্দেশ না থাকায় শিক্ষার্থী সহজে উভয়ের 
পার্থক্য ধারণা করিতে পারে না। অধ্যাপক বিশেষ আঁয়াসে উভয়ের পার্থক্য বুঝাইতে 
বাধ্য হয়েন। বাক্গালায় 19৪ অর্থে ভাপ ও $900797%685 অর্থে উষ্ণতা প্রচলিত 
হুইয়াছে। Hea মাপিবার যন্ত্রের ইৎরাজি নাম calorimeter ; temperature মাপিবার 
মন্দের নাম therm০meter. কিন্তু বাঙ্গালায় 01167900969: অর্থে তাপমান শব্দ চলিয়! 
গিয়াছে । ছঃখের বিষয় সন্দেহ নাই ; 081017997এর বাঙ্গাল! কি হইবে ? * 

আর একটী মাত্র উদাহরণ দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ইংরাজি পদার্থ- 
বিদ্যার পরিভাষায় এখন যে ব্যবস্থা ও নিয়মের অভাব আছে, তাহা দূর করিবার জন্য 
প্রধান প্রধান পণ্ডিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয় বিভক্তি 
প্রভৃতি নির্দিষ্ট করিয়। দিয়া সেই নির্দিষ্ট অর্থে পুরাতন শব্দ ও নূতন স্বষ্ট শব্দের পরিবর্তন 
সাধনের নিমিত্ত সাধারণ নিয়ম প্রবর্তনের চেষ্টা হইতেছে। বাঙ্গালায় পরিভাষা প্রণয়নের 
সময় আমাদের সেই সেই চেষ্টার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হুইবে। রসায়নশান্ত্রে রাবিতে 


যে হুসঙ্গত, শৃঙ্খলাবন্ধ, সুনিয়ত পরিভাষা, প্রবর্তিত আছে, অন্য কোন শাস্ত্রে তাহার . 


তুলনা" নাই। বাস্তবিকই রাসায়নিক পরিভাষার সেই শৃঙ্খলা দেখিলে অন্তঃকরণ 
মোহিত না হইয়া যায় ্বা। পদাৰ্থ বিদ্যাতেও সেইরূপ শৃঙ্খলাবিশিষ্ট পরিভাষা প্রচ- 
লন করিবার চেষ্টা হইতেছে। -মহাযূতি অলিবার হেবিসাইডের কল্যাণে পদাথবিদ্যায় 
এক তাড়িতবিজ্ঞানে, কিয়ৎ পরিমাণ সফলতাও পাওয়া গিয়াছে। . . . . 

তৎপ্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিয়া আইরিস অধ্যাপক ফিট জ্‌ গরেরাল্ড, যে নূতন 
পরিভাষা প্রণয়নের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা নিয়ের উদাহরণ দেখিলে পাঠক কতক 
বুঝিতে পারিবেন! অধ্যাপক মহাশয়ের প্রস্তাবিত শব্দের পার্শ্বে, বন্ধনীর মধ্যে, এখন 
যাহা প্রচলিত আছে সেই শব্দগুলি দিলাম । পাঠক উভয়ের তুলনা করিবেন। ঘেরূপ 
বিবেচনা হয়, এই প্রস্তাব শেষ পধ্যস্ত গৃহীত হুইবারই সম্ভাবনা । বঙ্গভাষায় যাহারা 
নুতন ভাবে পরিভাষা প্রণীত করিতে যাইবেন, তাহারা যেন এই দৃষ্টান্ত হইতে উপদেশ 
গ্রহণ করেন এই প্রার্থনা । 

হেবিসাইড, প্রদর্শিত রীতি ।--. 

Conduction =phenomenon of conduction of electricity. 

অর্থাৎ প্রাকৃতিক ঘটনা বিশেষ, তাড়িত-পরিচালন ব্যাপার । 


নু 
কই +. 





_ * সম্পতি চুই এক অন গ্ৰস্থকার [0,975507099হএর অন্য নাম দ্বিতে প্রয়াম পাইরাছেম। 


উল টি হি sd 


ন 


2 
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Conductance=amount of. electricity conducted বব 
অর্থাৎ পরিচালিত তাঁড়িতের পরিমাণ! 
Conductivity =coeffioient of conduction ‘ 
অর্থাৎ পদার্থ বিশেষের পরিচালন শক্তি। 
এই রীতি অনুসারে ম'79:10এর প্রস্তাবিত পরিভাষ! | 
Phenomenon. Amount, Coefficient. 
Diffusion diffusance diffasivity 
Expansion expansance expansivity 


(= total increase in volume) 


- Gravitation gravitance gravitivity. 
Inertia inertance inertivity 
(= mass) (= density) 
Rotation rotatance - rotativity 
২... (25100106006 of momentum) (=moment of inertia) 
এমন কি, 
Heat heatance heativity 


(=amount of heat) (75580099190 heat) | 
ইত্যাদি। 

বলা বাহুল্য, hbeatance,heativity প্রভৃতি শব্দ শুনিলে শাব্দিক ও বৈয়াকরণ পণ্ডিত- 
গণ সভয়ে কর্ণ আচ্ছাদন করিবেন। কিন্ত মitএ-৫৪৮&l৭ সাহসের সহিত বলেন, 
‘Most of the words appear at first as if they would prove most awkward 
in practice, but remembering similar fears. (which subsequently proved 
groundless) in similar matters, one is afraid to say they are due to 

more than unfamiliarity,” 


শ্রীরামেন্দ্রস্বন্দর ত্রিবেদী | 


পপ 


৮ তদেব মুখোপাধ্যায় । আ 


যদি ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, হিন্দুর পরিশুদ্ধ জাতীয় 
ভাবের বিষয় বদি একবার, স্মৃতিপথে উদ্দিত হয়, তাহা হইলে '্পষ্ট বোধ হুইবে, হিন্দু 
পুর্বে কখনও জাতীয়ভাবে বিনর্জ্জন দির, বিজাতীয় ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই ৷ 
- হিন্দু যখন পঞ্চনদের পবিত্র তৃমিতে-_পুণ্যসলিল! সরস্বতীর পুলিন দেশে লেকসমাজের 
হিতাৰ্থে পরাশক্তির ধ্যান করিতেন, তখন তিনি জাতীস্ব প্রক্ৃতিবিরুদ্ধ বা জাতীয় সমাজ- 
বিরুদ্ধ কোন কার্ষ্যের অনুষ্ঠান করেন নাই। হিন্দু যখন শাস্বান্বশীলনে অপুর্ব জ্ঞান- 
গরিমার পরিচয় দিতেন, তখন তিনি বিজাতীয় ভাবে পরিচালিত হুইয়া, হিন্দৃত্বের- 
অবমাননা করেন নাই। হিন্দু যখন রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, শাদনদণ্ডের পরিচালনায় 
ব্যাপৃত থাকিতেন, তখনও তিনি হিন্ত্বের সেই বিশুদ্ধ পথ, লৌকপালনী শক্তির সেই 
পবিত্র ভাব, সর্বোপরি ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের মেই সছুপদেশ বাক্য হইতে অণুয়াত্র বিচ- 
লিত হয়েন নাই। হিদুর জাতীয়-বন্ধন এই সুদৃঢ় ও ব্যবস্থিতঃছিলএ এই জাতীয় 
বন্ধন দীর্ঘকাল অবিচ্ছিন্নভাঁবে থাকে নাই। দৃশদ্বতীর তীরে পৃথীরাজের অধঃপতনের 
সহিত হিন্নু নিয়তির নিকটে মস্তক অবনত করে। হিন্দসমাজে মুসলমানের রীতি নীতি 
প্রবিষ্ট হয়। হিন্দু সুসদমানের ভাষা শিক্ষা করে, মুসলমানের :প্রস্থপাঠে আমোদিত হয়, 
মুসলমানের পরিচ্ছদ ও আচার ব্যবহারের অনুকরণে যত্বশীল হুইয়! উঠে, শেষে মুসল- 


মানের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন পূর্বক আপনাকে সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে করে। 


মুসলমানের পর আর একটি পরাক্রাস্ত জাতির সহিত -হিচ্গুর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এই 
জাতি যেরূপ শক্তিশালী, সেইরূপ সাহসসম্পন, যেন্ধপ জাভীয়-জীবনে সঞ্ীবিত, সেইরূপ 
সভ্যতাভিমানী, যেরূপ দূরদর্শী, সেইরূপ গভীর শাস্ত্রজ্ঞানে গৌরবান্বিত। মুসলমান 
হিন্দুর বসতিষ্থলে যে ক্ষমতার “পরিচয় দিতে পারেন নাই, এই জাতি তাহা অপেক্ষা 
অধিকতর ক্ষমতার পরিচয় দিয়া ছিন্দুকে চমকিত করিয়! ভুলে । হিন্দু আবার মুসলমানের 
পরিবর্তে এই জাতির পক্ষপাতী হয়, এবং এই জাতির সাহিত্য ও ইতিহাসাদি পাঠ করিয়া! 
এই জাতির অন্থকরণে ব্যগ্র হইয়া, আত্মবিস্মৃত হইতে থাকে৷ এইরূপে পাশ্চাত্য 
, শিক্ষান্রোতে হিন্দুর হিন্দুত্ব বিচলিত হুয়। কিন্ত হিন্দু জ্ঞানগৌরবে বা বুদ্ধি-বৈভবে 
পৃথিবীর কোন জাতি অপেক্ষা হীন নহে। যখন অপরাপর জাতি ধীরে ধীরে সচতা- 
সোপানে অধিরূঢ় হইতেছিল, তখন হিন্দু সভ্যতার পুর্ণবিকাশে চির মহিমান্বিত হইয়া 
ছিলেন। গ্রীস যে সময়ে বাল্য-লীলা-তরঙের আমোদ লাভ করিতেছিল, রোম যে সময়ে 
আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠার জন্ত গ্রীসের মুখপ্রেক্ষী ছিল, জর্্মণি যখন আর্য মৃগকুলের বিহার- 
কষত্ররূপে পরিচিত হইতেছিন, এবং ফ্রাব্দ ও ইংলও যখন ভীমমৃত্ধি নরশ্বাপদদিগের 


~~ 


মনন ১৩০১] + ভূদেব মুখোপাধ্যায়। ' 7 ৯৭ 


ভয়াবহ কাৰ্য্যে প্রতি মুহূর্তে শৃঙ্খল শুন্ত হইয়া পড়িতেছিল, তখন হিন্দুর বসতিক্ষেত্রৈ 
মন্যেহর কবিতাবল্লীর মধুময় কুন্মমের বিকাশ হইয়াছিল, দর্শনের ছুরবগাহ তবের 
মীমাংসা হইতেছিল, বেদান্তে বেদমহিমার পরিণতি ঘখটিয়াছিল, এবং অকলঙ্ক সভ্যতা- 
লোকে সমগ্র হিন্দুসমাজ উদ্ভাসিত হইয়! উঠিয়াছিল। 

- রোমের বীরপুরুষ যধন বিশাল বারিধির ক্রোঁড়স্থিত ক্ষুত্র ব্রিটেনের উপকূলে পদার্পন 
করেন, তখন তিনি ব্রিটনদিগের উলঙ্গ দেহ, ক্ষুদ্র পর্ণকুটার, অরণ্য-পরিবৃত বা! পন্বল- 
পক্ষময় আবাঁস-ভূমি দেখিয়, আপনাদের সুরম্যপ্রাপাদম়ী রাজধানী এবং আপনাদের 
অপূর্ব সাহিত্য-সম্পত্তি ও সত্যতাঁসৌভাগ্যের জন্ত আপনারাই গর্বিত হইরাছিলেন। 

-রোমীয়দিগের বহু পূর্কে সভ্যতাসম্পন্ন, সুশিক্ষিত “গ্রীকেরা যখন পঞ্চনদের প্রশস্ত ক্ষেত্রে 

- সমাগত হয়েন, তখন, তাঁহারা হিন্দুর অপূর্ব তেজস্থিতাঁসহকৃত আলোঁক-সামান্ত শান্তজ্ঞান, 
বাসগৃহের পারিপাঁট্য,থনীতি ও সভ্যতার উৎকর্ষ দেখিয়া, বিশ্বয়সহকারে ভাবিয়াছিলেন, 
তাহার! ধাহাঁদের সমক্ষে উপনীত হইয়াছেন, তাহাদের দেশ গ্রীস অপেক্ষাও সৌন্দর্যয- 
সম্পন্ন, এবং তাহার! সর্্ববিষয়ে গ্রীকদিগেরও শিক্ষাগুর । তাহাদের প্রকৃত বীরোচিত 
অসামান্ত এই আংহাদের অনস্ত রত্বের. আঁকর অপূর্ব মহাকাব্য আছে, 
তাহাদের জ্ঞান-গ।স-7৯ ।শণশনস্থচক ধর্মগ্রন্থ আছেংসর্ধোপরি তাঁহাদের অকলস্ক ও অপ]- 
ধিবভাবে চির-বিগুদ্ধ সভ্যতা আছে | তাঁহাদের -বীরপুরুষদিগের বীরত্বকীর্তির সমক্ষে 
লিওনিদস্‌ বা মিল্তাইদিসের উদ্দীপনাময়ী কার্য্যপরম্পরাও হীনভাঁব পরিগ্রহ করিতে 
পারে, আর তাহাদের শাস্তরজ্াম্পদ তপোবনের সামান্তপর্ণকুটীরৃবাসী বিশ্বপ্রেমিক মহা- 
পুরুষদিগের গভীর শীস্ররজ্ঞানের সমক্ষে স্ক্রেতিস্‌ বা পিথাগোরেস্ও অবনতমস্তক হইতে 
পারেন। হিন্দুর এই মহীয়সী কীর্তি অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে । এক জনপদের পর আর 
এক জনপদের আবির্ভাব হইয়াছে ; এক রাজ্যের পর আর এক রাজ্যের উৎপত্তি স্থিতি . 
ও বিলয় ঘটিয়াছে, এক স্থানের পর আর এক স্থানে পরিবর্তনশীল! প্রকৃতি রূপাস্তর 
পরিগ্রহ করিয়াছে, হিন্দুর এই বিশাল কীর্ডি-স্তস্ত বিচলিত হুয়-নাঁই। অভীতদর্শী গ্রতি- 
হাসিক ঞ্রীতি-প্রফুল্ল-হৃদয়ে হিন্দুর এই অতীত গৌরবের কথা ঘোষণা করিতেছেন। -আর 
যাহারা অসভ্য ও অনক্ষর বলিয়! পরিচিত ছিল,তাঁহার! এখন সভ্যতায় শ্রীসম্পনন ও জ্ঞান- 
গৌরবে মহিমান্বিত হইয়া, হিন্দুর জ্ঞান-ভাগ্ডার হইতে রত্বরাশি সংগ্রহ করিতেছেন, এবং 
সেই বিশ্বহিতৈষী মহান্‌ বংশের ঈদৃশ শোচনীয় অধঃপতন দেখিয়া, কখনও -বা অনস্ত- 
কলালের অভাবনীয় শক্তিতে বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন | .- 

"  বাহারা সমবেদনাপর, উদারতা টা উর রে উত্তেছিত' 
করিতেছে, তাহার! হিন্দুর এই ছূর্থতিতে অবস্ত হুঃখিত হইবেন। হিন্দু, এখন পূর্বতন 
গৌরবে বিসর্জন দিয়া, অপরের মোহমন্ত্রগুণে করসূত্রধবত ক্রীড়াপুত্লের স্তায় নর্তিত হই- 
তেছে, এবং সর্বাংশে আত্মবিস্থৃত হইয়া, আপনারাই--আঁপনাদিগ্কে হেয় করিয়া 


১৩ Cs 





৯৮ [_ সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা। . কোর্ডিক 


তুলিতেছে। এই শৌচনীয় সময়ে আমাদের দেশে একটি মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, 


একটি মহাঁপুরুষ পাশ্চাত্য-শিক্ষায় অভিজ্ঞতাঁসম্পন্ন হইয়াও সেই ছূর্দমনীয় শিক্ষা-আোতের 
মধ্যে স্বদেশীয়দিগকে পূর্বতন মহত্বের কথা বুঝাইবার অন্ত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হুইয়াছিলেন। ' 

'" ভূদেব যখন কাৰ্য্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখন তিনি পাশ্চাত্যভাবে সুশিক্ষিত 
ছিলেন। পাশ্চাত্য জ্ঞান-ভাগ্ডারের দ্বার তীহার পুরোভাগে উদবাটিত হুইয়াছিল। 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতের নিকটে পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষালাভ করিয়া, তিনি পাঞ্চাত্য বিষয়ে 
অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন। কিন্ত এইরূপ পাশ্চাত্য শিক্ষায় তাহার বুদ্ধিবিপর্ধ্যয় ঘটে নাই । 
তাহার সহাধ্যায়িগণের মধ্যে অনেকে পাশ্চাত্য শিক্ষাল্সোতে ভাসমান হইয়া, পাশ্চাত্য 
রীতিনীতির অন্ধবর্তন করিয়াছিলেন । যখন কোন একটি অভিনব বিষয়ের চিত্তবিমোহন 
ভাব সম্মুখে উপস্থিত.হয়,তখন, সেই বিষয়ের সহিত সর্বতোভাবে সম্মিলিত হুইক়্া থাকিতে 
ইচ্ছা জন্মে। দেশের নিয়ন্তা বা তদমুরপ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি যখন সেই বিষয়ের পক্ষপাতী 
হয়েন, তখন হৃদয়াবেগের সংবরণ করা! অনেক,সময়ে হঃসাধ্য হইয়া,পড়ে। যিনি পিতৃ- 
পুরুষাগত প্রাচীন বৈভবের প্রতি দৃক্পাত না করেন, তাঁহার বিষয়ই 
জীবন-সর্বর্বের মধ্যে.পরিগণিত হয়। আর.ধাহার পুরাতন বৈতর্ক বহি, তিনি আপনা- 


দেব সকল বিষয়েই বিসর্জন দিয়া॥ অভিনব বিষয়ের সহিতই একীভূত হইয়া পড়েন । 


রাজপুতনার.কোন কোন রাজ্যাধিগতি যখন মোঁগলের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ 
হয়েন, তখন তাহার! প্রাচীন, আভিজাত্যের দিকে দৃক্ৃপাত্ত করেন নাই। আপনাদের 
জ্ঞান-গরিমা, আপনাদের বংশোচিত পরিত্রতা, আপনাদের আভিজাত্যসম্পত্তিতে চির- 
শোভময়ী অপুর্ব -সভ্যতা, সমস্ত বিষয়ই ভুলিয়া, তীহারা মোগলের চিত্তবিমোহিনী 
সমৃদ্ধিতে আকৃষ্ট হয়েন, এবং মোগলের সহিত একীভূত হইয়া, আপনারাই আপনা- 
দিগকে গৌরবান্বিত জ্ঞান- করেন। বীরপ্রবর সেকন্দর শাহ যখন অপেক্ষাকৃত অন্ুম্নত 
গ্রাচ্যদেশে আধিপত্য স্থাপন করেন, তখন সেই সকল জনপদের“অধিবাসিগণ প্রীতির 
সহিত শ্রীসের-সভ্যত| ও রীতি নীতির পক্ষপাতী হয় ১ যেহেতু তাহাদের সত্যতা বা রীতি 
নীতি, প্রীসের সভ্যতা-বা রীতি-নীতি অপেক্ষা উন্নত ছিল না.। রোম যখন গলের উপর 
জ্ঞানালোক বিস্তার.করে, তখন গলের অধিবাসীরা! উহার'উজ্জলভাবে বিমুগ্ধ হয় ; যেহেতু 
গলের ভ্ঞান”গৌরব বা বুদ্ধিবৈভব কিছুই ছিল ন! । আমাদের দেশে প্রথম বখন পাশ্চাত্য 
শিক্ষান্সোত প্রবাহিত হয়, তখন যাহারা সেই শিক্ষালাভ করেন, তাঁহারা সর্বপ্রথম 


পিতৃপুরুষাগত বৈঠবের অধিকারী হয়েন নাই। স্বদেশের অতুলনীয় সাহিত্য তাঁহাদের ' 


আয়ত্ত হয় নাই, স্বদেশের শ্যান্্ তাঁগাঁরের অমুল্য বত্বরাশি তাঁহাদের সমক্ষে প্রভাজাল 
বিস্তার করে নাই; স্বদেশের. চির-মহ্মাস্থিত' সভ্যতার ইতিহাস তাহাদের আলোচনার 
যিয়য়ীভূত হয়-নাই। এই-সময়ে বখন'পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অত্যদূত কার্ধ্যকলাঁপ তাহা" 
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দের দৃটিপথবত্তী হইল, শেক্ষপিয়র যখন তাঁহাদের হৃদয়ে অচিস্ত্যপূর্ব্ ভাবল্রোত প্রব- 
হিত করিলেন, মিল্টন যখন তাহাদিগকে কল্পনার উচ্চতর. গ্রামে তুলিয়া দিলেন, বেকন 
যখন তাহাদের হৃদয় চিন্তা প্রবাহে আন্দোলিত করিয়া তুলিলেন, গিবন যখন সুনিপুণ 
চিত্রকরের হ্যায় তাহাদের মানদ-পটে অতীত ঘটনার বিচিত্র চি্রজাল অষ্কিত করিলেন, 
তখন তাঁহারা সর্ব1ংশে আত্মবিস্থৃত হইয়া পড়িলেন। ছুর্দমনীয়় অভিনব ভাবপ্রবাহের 
অভিঘাতে প্রথমে তাহাদের কেহ কেহ উচ্ছ খনার পরিচয় দিতে লাগিলেন; এই 
অভাবনীয় পরিবর্তনের সময়ে ভূদ্দেব অচলশ্রেষ্ঠের ন্যায় অবিচলিত ছিলেন। তিন 
ধীরভাবে পাশ্চাত্য বিষয়ে অভিজ্ঞতা-লাঁভ করিতে লাগিলেন। অভিজ্ঞতাঁসংগ্রহের 
সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববপুকষেব প্রবর্তিত পথই তাহার অবলম্বনীয় হইল । যে দিন তিনি ইংরেজী 
বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন, সেই দিন ভূগোলের অধ্যাপক তাঁহাকে কহেন, “ভূদেব ! এখন 
তোমাকে ভূগোল পড়িতে হইবে। পৃথিবী গৌঁলাকার ও সচলা, কিন্তু বোঁধ হর, তোষ-র 
পিতা এ কথা স্বীকার করিবেন ন1।” ভুদেব কোন কথা কহিলেন না । নীরবে অধ্য।- 
গকের উপদেশ শুনিলেন। বাড়ীতে যাইয়াই তিনি পিতাকে অধ্যাপকের কথা জানা 
ইলেন। তাঁহার পিতা ঈষৎ হানিয়া কহিলেন--«কেন ₹ পৃথিবীর আকার গোল । আশমা- 
দের শীস্ত্েও এ কথা আছে। গোলাধ্যায়ের অমুক স্থান দেখ! ভুদেব তাড়াতাড়ি 
পুঁথি খুলিয়া, নিদ্দিষ্ট স্থান বাহির করিয়া, দেখিলেন, লখা৷ রহিয়াছে-_“করতলকলি- 
তামলকবৎ গোলম্‌ ৷? * ভূদেবেব আর আহ্লাদের অবধি রহিল ন!। সুকুমারমতি বালক 
পিতৃমুখে পৃথিবীর গোলত্বের প্রমাণস্থচক উপদেশ শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন তিনি 
পরদিন অধ্যাপকের সমক্ষে নভ্রভাবে অথচ তেজন্বিতাঁসহকারে পৃথিবীর গোলতের প্রমাণ 
নির্দেশ করিলেন। তূদেব বাল্যকালেই শাস্ত্রের মর্ধ্যাদারক্ষায় এইরূপ বদ্বপরিভর 
হইয়াছিলেন। যে মহারথ অতঃপর সম্থুথসংগ্রাষে হিন্দুত্বের প্রাধান্-স্থাপনে, অগ্রসব 
হইয়াছিলেন, ঝাল্যকালেই এই রূপে তাহার হৃদয়ের প্রতিস্তরে অপূর্ব শক্তির সঞ্চার 
হইয়াছিল। এই মহাশক্তিতেই তিনি অজেয় হইয়! বিশ্ববিজগ্নিনী কীর্তির উদ্বোধন 
করিয়াছিলেন। 
দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পুত্র ইংরেঞ্জীতে সুপণ্ডিত হইযাও ব্রাহ্মণত্বের নিরতিশষ পক্ষ- 
পাতী ছিলেন। ইংরেজী সাহিত্য, ইংরেজী দর্শন, ইংরেজী ইতিহাস, তাঁহাকে ইংরেছী 
ভাবে পরিণত করিতে সমর্য হয় নাই। তিনি ইংরেজী সাহিত্যের আলোচনা করিন।- 
ছিলেন, সেই সাহিত্য তাঁহাকে জাতীয় সাহিত্যভাগ্ারের রত্বরাণির সৌন্দধ্য-পরিএহে 
সামর্থ দিয়াছিল ? তিনি ইংরেজী দর্শনশান্্র আয়ত্ত করিয়াছিলেন, সেই শাস্ত্র তাঁহাকে 
জাতীয় দর্শন-শাস্ত্রের বিশ্ববিমোহিনী শক্তির পরিজ্ঞানে অধিকারী করিয়াছিল; তিনি 
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- ইংরেজী 'ইতিহাঁসপাঁঠে মনোযোগী হইয়াছিলেন, সেই ইতিহাস তাঁহাকে-জাতীয় ইতি- 
" হাঁসের মহত্বরক্ষায় নিয়োজিত রাখিয়াছিল। তিনি বিদেশীয় জ্ঞান-ভাগারের সহিত 
স্বদেশীয় জ্ঞান-ভাগারের -তুলন! করিয়া, অধঃপতিত আস্বন্রাতিকে জাতীয়ভাবে শ্জি- 
সম্পন্ন করিবার 'জন্তই আত্মোৎসর্্ম করিয়াছিলেন । তাঁহার শ্বদেশ-হিতৈধিতা, তাঁহার 
ত্বজাতি-প্রিয়তা,-তাঁহার কর্তব্যবুদ্ধি এইরূপ.বলবতী ছিল। তিনি প্রথমে সংস্কৃত পিখিতে 
প্রবৃত্ত হয়েন, কিন্ত কোনও সংস্কৃত শ্লোক.বা সংস্কৃত ব্যাকরণের কোনও. হুত্র তহার.মুখ 
হইতে বহির্গত-হয় নাই। তিনি শেষে ইংরেজী শিখিতে আরন্ত করেন।” ইংরেজীতে 
তাঁহার অসামান্ত অভিজ্ঞতা জন্মে। কিন্তু অভিজ্ঞতা-গর্বে স্ফীত হইয়া, তিনি সংস্কৃত বা 
বাঙ্গালার প্রতি অবজ্ঞা! প্রকাশ করেন নাই। প্রথমে যে বিষয়ের সাধনায় তাহার নিদ্ধি- 
লাভ হয় নাই, শেষে সেই বিষয়ই তাঁহার জীবনসর্ধন্ধ হইয়া উঠে। তিনি দেই বিষয়েই 
'মদাধারণ '্ুর-দর্শিতার: পরিচয় দিয়া, শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বিস্মিত করিয়া তুলেন। 
সংস্কৃত ও বাজালার সমন্ষে তাঁহার ইংরেজী শিক্ষাভিমান সন্কুচিত হুইয়াছিল। তাহার 
জাতীয় ভাব-প্রবাহের প্রখর বেগে বিজ্গাতীয় ভাবের সন্কীর্ণ পক্কিল-প্রবাহ একবারে শক্তি: 
শুন্য হইক়্াছিল। বাহারা ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত হইয়া, লোক-সমাজে আপনার্দিগকে 
ক্কৃতবিদ্য বলিয়া পরিচিত করিতে ইচ্ছা করেন,সভাশ্থলে ইৎরেজী- ভাষায় জলদ্গম্ভীর স্বরে 
বক্তৃতা করিয়া, পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের 'লোকিশিক্ষা, সাজতবব, রাজনীতি প্রভৃতির রহস্তভেদ 
- করিয়া থাকেন, -এবং-পাশ্চাত্য শিক্ষাথটিত সমস্ত বিষয়ের মর্ম্োদ্বাটন করিয়া আপনা- 
দের অপূর্ব জ্ঞান-সম্পদের জন্য আপনারাই আপনাদিগকে ক্ৃতার্থ বোধ করেন, ভুদেব 
তাহাদের ন্যায় শিক্ষিত হয়েন নাই। তাঁহারা সমস্ত বিষয়ই, পাশ্চাত্যতাবে দর্শন . 
করেন।. কিন্ত ভুদেব স্বদেশের কোন বিষয়ে--স্বকীয় সমাজের কোন স্তরে পাশ্চাত্য- 
ভাবের. রেখাপাত্ব করিতে প্রস্তুত হয়েন নাই। তিনি যেরূপ ইংরেজীতে সুপণ্ডিত 
ছিলেন, সেইরূপ সংস্কৃত শান্ত্রেও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন; যেরূপ ইংরেন্স সমা- 
জের তত্বজ্ব হুইয়াছিলেন, সেইরূপ স্বদেশীয় সমাজেরও অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। 
ইংয়েজের জাতীয় প্রকৃতির সহিত আপনাদের জাতীক্র প্রকৃতি মিলাইয়া লওয়াই তাঁহার 
উদ্দেস্ত ছিল। ইৎরেজের নিকটে যাহা কিছু শিখিলে আপনাদের জাতীয় সমাজের 
.স্বজীবনী শক্তির বৃদ্ধি হইতে পারে, -তিনি স্বদেশীয়দিগকে তাহাই শিখিতে উপদেশ দিয়া. 
ছিলেন।. কিন্তু লকল-বিষয়েই.ইৎরেজসমাক্পের অনুকরণে তাঁহার যার পর নাই বিরাগ 
-ছিল। তিনি .আপনাদের -জাতীয়.দমাজের স্থিতিপাধন জন্য ইংরেজের. নিকটে ভিক্ষা, 
প্রার্থী হয়েন নাই, উহার শক্তিসঞ্চারের জন্যও. মর্ধ্ধবাংশে ইংরেজের মুখপ্রেক্ষী হইয়া 
থাকেন নাই এ বিষয়ে আপনাদের অনস্তরত্রের আবার শাস্ত্রই তাহার .অবলম্বনীস্ন 
ছিল। হিন্দুর. -সকলক্ষ জাতীয়. ভার, হিন্দুর. 'অপূর্র..জাতীয় গৌরর, -সংক্ষেগ্রে হিন্দুর 
'অপাপবিদ্ধ হিন্দুত্ব রক্ষার অন্য. তিনি হিন্দুশাস্ত্রেরই উপদেশ গ্রহণ রুরিয়াছিলেন। - 
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সাহিত্যক্ষেত্রে ভৃদেব সমালোচক, দার্শনিক; ওঁতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক সমাজতত্বজ্ঞ এবং 
ধৰ্ম্মতত্ববিং ৷ তিনি স্কুমারমতি শিক্ষাধিদিগের শিক্ষার জন্য কয়েকথানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণ- 
য়ন করিয়াছেন । তাহার প্রতিহাপিক উপন্যাসেও তদীয় লিপিচাতুর্্য ও বর্ণনা-বৈচিত্র্য 
পরিস্ফট হইয়াছে । কিন্তু নাহিত্যসংসারে ভূদেব ইহা অপেক্ষাও অধিকতর কর্ম্মপটুতা 
ও সারগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। ভবভূতির উত্তরচরিতের সমালোচনায় তীহার 
ভাবুকতার একশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে। উত্তরচরিত সংস্কৃত সাহিত্যভাগ্ডারের একটি 
অপুর্ব রত্ব। ভূদেব এই অপূর্ব রত্বের উজ্জলভাব পরিস্কূট করিয়া দিয়াছেন। বহুদিনের 
পর রামচন্দ্র যখন শুত্রমুনির উদ্দেশে দণ্ডকারণ্যে উপনীত হয়েন) গোদাববীতটের 
অনতিদূরবস্তী পর্বত, বৃক্ষশ্রেণী, অরণ্যচর মৃগকুল যখন তাঁহার দৃষ্টিপধবন্তী হয়, তখন 
তাহার সীতা-নির্বীসন শোক নবীভূত হুইয়া উঠে। -তিনি একসময়ে সীতার সহিত এই 
পর্ধতে পরিভ্রমণ করিতেন; এই বৃক্ষশ্রেণীর সুন্নি ছায়ায় বসিয়া অরণ্যবাসের কষ্ট 
ভুলিয়া যাইতেন, এই মৃগকুলের প্রীতিময় প্রশীস্তভাঁবে পরিতৃপ্ত হইতেন। এখন সেই 
সকলই রহিয়াছে, কেবল সেই অরণ্যবাসসহচরী সীতা নাই । দুঃসহ শোকে রামচন্্ 
মুচ্ছিতি হইয়া পড়িলেন। কবির অপুক্বকৌশলে এই দলে ছায়াময়ী সীতা আবির্ভৃতা 
হইলেন ছায়ামদীর স্পর্শে রামচন্দরের মৃচ্ছ্ণভঙ্গ হইল। রামচন্ত্র মেই স্পর্শস্থখের অন্গ- 
ভব করিতে করিতে সবিন্ময়ে কহিতে লাগিলেন £ 


“প্রশ্যোতনৎ নু হরিচন্দনপল্লবানাহ 
.নিম্পীড়িতেন্দুকরকন্দলজো-নু সেকঃ। 
আতপ্তজীবিততরোঃ পরিতর্পণো মে 
সপ্তীবনৌষধিরসো নু হৃদিপ্রসিক্তঃ ॥” 


রামচন্দ্র সীতাকে দেখিতে পাইতেছেন ন! ৷ সীতা ছায়ামাত্রে পর্ধ্যবসিত! হইয়াছেন। 

কবির এই অপূর্ব স্থপ্টিতত্ব ভূদেবের প্রতিভায় বিশ্লেষিত হইয়াছে । রামচন্দ্রের শোকের 
গাঢ়তা বুঝিতে হইলে এই ছায়াময়ীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে ।--যে শোক মর্ে 
মৰ্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তুষানলের স্যায় অলক্ষ্যভাঁবে গতি প্রসারিত করিয়া, মুহূর্তে মুহূর্তে 
হৃদয়ের প্রতিগ্রস্থি বিচ্ছিন্ন 'করিয়! ফেলিতেছে, তাহার নিদারুণ জালাময় ভাব এই 
হারামী প্রতিন্পর্শে পরিস্কট হইতেছে। ভূদ্বেব কবিরচক্ষে এই অলোকদামান্য কবিত্ব 
দেখিয়াছেন, এবং কবির ভাবে উহার বিশ্লেষ করিয়াছেন। তাঁহার উত্তবচরিতের 
সমালোচনা সাহিত্য-সংসারে অতুল্য ও অমূল্য । গিবনের পূর্ব্বে বা পরে রোন সাত্রা- 
জ্যের কথা অনেকেই: শুনিপ্াছিলেন, উহার অধঃপতনের বিষয়ও অনেকেই ভাবিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু গিবনের মানসপটে রোম যে ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল, অপরের 
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মানদপটে সে ভাবে প্রতিফলিত হয় নাই । যে জগজ্ত্রয়িনী নগরী এক সময়ে তিবরের 
তীরে দণ্ডায়মান! হইয়া, আপনার পৌন্তাগ্যগর্ধের পরিচয় দিয়াছিল এবং আপনার 
অতুলনীয় সৌন্দর্ধ্যগৌরবে বিশ্বসংসারকে চমকিত করিয়া তুলিয়াছিল ; গিবন তাহার 
অতুল্য সমৃদ্ধি, তাহার অনামান্য প্রাধান্য, শেষে তাহার অভাবনীয় অধঃপতনের বিষত 
প্রকৃত সাধকের ভাবে, প্রক্কত কবির ভাবে দেখিয়াছিলেন। হিউ এন্থসক্ষ খন স্বদেশের 
জ্ঞানবৃদ্ধ শ্রমণদিগের পদতলে বসিয়া, ধর্ম্মশাস্তের আলোচন! করিয়াছিলেন, তখন 
_বারাণনী ও শ্রাবস্তী,কপিলবস্ত ও বুদ্ধগরা তাহার প্রশস্ত ্বদয়ে-অতীত গৌর বের উদ্দীপক 
হইয়াছিল। তুমি হিন্দু; তুমি স্বদেশপ্রেমিক বলিয়া আত্মাভিমান প্রকাশ করিয়া 
থাক, তুরি হিমালয় হইতে কুমারিকা! পর্ধ্যত্ত, গুজরাট হইতে ব্রহ্ম পর্য্যস্ত সমগ্র ভারতবর্ষ 
পরিভ্রমণ .করিয়াছ, সমগ্র ভারতের মানচিপ্রখানি যেন তোমার নখদর্পণে রহিয়াছে, 
ভারতের কোথায় কোন্‌ নগর, 'কোথায় কোন্‌ পর্বত, কোথায় কোন্‌ নদী ইত্যাদি 
রহিয়াছে, তুমি মানচিত্র দেধিবামাত্র, তৎসমুদয় নির্দেশ করিয়া! দিতে পার! কিন্ত 
ভারতের অতীত গৌরবের নিদর্শনক্ষেত্রগুলিতে তোমার শ্বদেশপ্রেম গররিস্কুট হয় নাই, 
তোমার আত্মাভিয়ান উদ্দীপিত হয় নাই, তোমার ম্বজাতিপ্রীতি তোমাকে কোন মহৎ 
কার্যে প্রবর্তিত করে নাই। যে সিন্ধুদ্রস্বতীর মনোহর পুলিনে যোগাসনে উপবিষ্ট 
হইয়া, ব্রিকালদর্শীঁ তপদ্রিগণ বিশ্বপালনী শক্তির উদ্বোধন করিতেন, সেই সিদ্ধু সরগ্বতীর 
কথায়-তোমার হৃদয়ে হিন্দুধর্শ্বের মহান্‌ ভাব অঙ্কিত হয় নাই। ভারতে সেই কুরুক্ষেত্র 
“নৈমিযারণ্য রহিয়াছে, সেই হরিদ্বারআলমুখী লক্ষ লক্ষ তীর্ঘযাত্রীকে পবিত্রভাবে পরিপূর্ণ 
করিতেছে, সেই কনখল-কুমারিক!.আর্যযধর্ট্বের মহীয়সী শক্তির-পরিচয় দিতেছে,, কিন্ত 
এগুলি তুমি ভাবুকের চক্ষে_কবির চক্ষে দেখ নাই। হিন্দ,শান্ত্রের মূলতব্বের অন্থধ্যানে 
তোমার প্রবৃত্তি হয় নাই। তুদেধ প্রকৃত কবির ন্যায় ভারতের তীর্থস্থান গুলির বিষন্ন 
তাবিয়াছেন, এবং প্রকৃত কবির ন্যায় রূপকের ভাবে প্রতি তীর্থস্থান হিন্দ.ধর্মের 
তাৎপৰ্য্য বুঝাইতে চেষ্ট। করিয়াছেন! তাঁহার এই, চেষ্টা তদীয় «পুষ্পাঞ্রলি“তে পরি- 
স্কট হুইয়াছে। . তিনি পিতৃমুখে হিম্মুশাস্ত্রের কথা শুনিয়াছিলেন ; শেষে হিন্দুপাস্ত- 
'সন্বন্ধে আপনার চিন্তাপ্রস্ুত' বিষয়গুলি পিতৃপদেই পুষ্পাঞ্লিস্বরূপ দিয়| গিয়াছেন। 
তাহার “পুষ্পাঞ্জলি” চিরকাল বঙ্গীয় সাহিত্যভাণ্ডারের গৌরব বৃদ্ধি করিবে। 

_ পুষ্পাঞ্জলি অনেক সারগর্ভ উপদেশে পরিপূর্ণ। ব্রাঙ্মণেরা. পরশ্ুরাম-তীর্থে সমবেত 
হইয়াছেন।- একজন বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একটি মহারাষ্রী্ন গ্রামে প্রবের্শ করিয়া দেখিগৈ 
গ্রামবাসিগণ শীতাত্পে ক্লিষ্ট, বিষাদে অবসন্ন ও ভয়ে উদ্বিপ্ন হইয়াছে। কেহ কর্ন করি 
-অক্ষম, কেহ পথ চলিতে, অনমর্থ, কেহ বা নৈরাশ্যে মর্ম্মাহত হইয়! পড়িয়াছে। .এমন 
সময়ে একজন 'আগন্তকের প্রতি তাহাদের দৃষ্টিপাত হইল ।. আগস্তক অশ্বারোহী ও 
বিপুণ্জ্ধারী ।..তীহার ‘কক্ষদেশে একখানি পুস্তক রহিয়াছে। আাগন্ধক.অখপৃষ্ঠ হইতে 


* স্ব 
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অবতীর্ণ হইলেন, নিকটবর্তী শিলাসনে উপত্রিষ্ট হইয়া পুস্তক খুপিলেন ; মৃহুমন্দন্বরে 
ক্ষণকালি পুস্তক পাঠ করিয়! মহা রাষ্ট্রীয় ভাষায় শ্রোতৃবর্গকে কহিতে লাগিলেন : - 
“আমরা সহ্থপর্বতনিবাপী। * * * আমরা পরমযোগী মহাদেবের সেবক । 
সহ আমাদিগের বাসস্থান, তপস্যা আমাদিগের কর্ম, যোগ আমাদিগের অবলম্ব ! সহ, 
তপস্তা এবং ষোগাভ্যাস তিনিই এক পদার্থ! তিনেই ক্লেশ স্বীকার করা বুঝায় । 
আমর! ক্লেশস্বীকারে ভীত হইতে পারি ন! ৷ সহবাসী হইয়া! চঞ্চল হইব না, তপশ্চারী 
হইয়া বিলাসকামী হইব না) যৌগাবলম্ী হইয়া যোগত্রষ্ট হইব না । 
পকষ্টন্বীকার সর্কধর্ল্মের মূল ধর্দ্দ। সহিষ্ণুতা সকল শক্কির প্রধানা শক্তি। যে ক্লেশ 
স্বীকার করিতে পারে, তাহার অসাধ্য কিছুই থাকে না। ভূতনাথ দেবাদিদেব চির- 
তপস্বী, এই জন্য মহাশক্তি ভগবতী তাঁহার চিরসঙ্ষিনী।* এইরূপ গম্ভীর ভাষায় এইকপ 
গভীর শাস্ত্রীয় উপদেশ পুষ্পাঞ্জলির অনেক স্থলে পাওয়! যায়। 
মিণ্টন যখন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখন ভয়াবহ বিপ্লবে সমগ্র ইংলণ্ড আন্দো- 
|} লিভ হইয়াছিল। তখন স্বাধীনতার সহিত যথেচ্ছাচারের ভীষণ সংগ্রাম ঘটিয়াছিল। 
' এই সংগ্রাম এক দিনে পর্য্যবসিত হয় নাই; এক স্থানে এই সংগ্রামল্রোতে অবরুদ্ধ 
হইয়া থাকে নাই, এক সম্প্রদায় এই সংগ্রামে আস্মোৎসর্গ করে নাই। এই সংগ্রামে 
ইংরেজজাতির যেরূপ স্বাধীনতা লাভ হয়, সেইরূপ আমেরিকার আরণ্য প্রদেশ সুদৃশা 
নগরাঁবলীতে শোভিত হইতে থাকে । অন্য দিকে গ্রীন দুই হানার বংসরের অধীনতা- 
শৃঙ্খল ভগ্ন করিতে উদ্যত হইয়া উঠে। এই দীর্ঘকালব্যাপী সমরে ইউরোপের এক প্রান্ত 
হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এরূপ প্রচণ্ড বন্ধিস্তূ পের আবির্ভাব হয় যে, উহার জ্বালাময়ী 
শিখা প্রত্যেক নিপীড়িত ও নিগৃহীত ব্যক্তির হৃদয়ে উদ্দীপিত হৃইয়া তাহাদিগকে দীর্ব- 
কালের নিপীড়ন ও নিগ্রহের গতিরোধে শক্তিসম্পন্ন করে * ৷ ভূদেবের সময়ে হিগ্সমাজে 
যে বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহ! মিপ্টনের সময়ের বিপ্রবের ন্যান্ন সর্বর ভীষণ ভাবের . 
বিকাশ করে নাই; উহাতে নরশোণিতত্রোত প্রবাহিত হয় মাই; প্রজালোকের 
সমক্ষে গ্রজালোকের বিচারে দেশাধিপতির শিরশ্ছেদ ঘটে নাই বা জনসাধারণ স্বাধীনতার 
জন্য উত্তেজিত- হইয়া ভয়ঙ্কর কার্ধ্যসাধনে আস্মোৎসর্থ করে নাই+ কিন্তু এরূপ ভয়- 
স্কর কাণ্ড না ঘটিলেও, এই বিপ্লবে সমাজে উচ্ছ্ঙ্খলার আবির্ভাব হয়। নবীনভাবের 
বান্ৃবিভ্রমে পুরাতন ভাবের স্থিতিশীলতা কিয়দংশে বিচলিত হইতে থাকে । পূর্বে উক্ত 
»ইইয়ছৈ, ভুদেব যখন সংসারে প্রবেশ করেন, তখন বঙ্গসমাজে ইংরেজীভাবের প্রচার ও 
ইংরেজী শিক্ষা বন্ধমূল হইয়াছিল। বিজ্ঞানের কৌশলে ভারতবর্ষ যেন ইৎলগ্ডের দ্বারস্থ 
হইয়া উঠিয়াছিল। পাশ্চাত্য সমাজের আঁপাতরম্য দৃপ্ত বঙ্গের ইৎরেজী শিক্ষিত যুব 





গ সিল্টনের সম্বন্ধে লড” সেকলের, প্রবন্ধ । 


১০৪ সাহিত্য পরিষদ-পত্রিকা । * " [কার্তিক 
কের ছৃদ্যফলকে মুদ্রিত হইতেছিল। এই দৃশ্তের সম্মোহনভাবে অনেক যুবক আত্মহারা 
হইতেহিলেন। এই পরিবর্তনের যুগে-_স্থিতিশীলতার.সহিত পরিবর্তনশীলতার, ধর্ম্ম- 
সম্মত ভাবের সহিত স্বেচ্ছাচারের, শৃঙ্খলার সহিত উচ্ছ্জ্বলার ঘোরতর সংগ্রামস্থলে 
ভূদ্বেৰ জীবনের গুরুতর কর্তব্যসাধনে সমুখিত হুইলেন। চারি দ্বিকে বিরুদ্ধবাদিগণ 
- কোলাহল করিতেছিলেন, তাহাতে ভ্রক্ষেপ নাই, বিরুদ্ধমতের সমবায়ে সম্মুখে নানা 
অন্তরান্র ঘটিতেছিল, তাহাতে দৃক্পাঁত নাই, --ভুদ্বেব অটলভাবে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর 
হইলেন; অটলভাঁবে পূর্ববতনপথভ্রষ্ট স্বজাতিকে সংযত ভাবের অবলম্বন জন্য 
উপদেশ দিতে লাগিলেন।- সুদক্ষ £সাঁরখিগণ যেরূপ পথে ধাবিত অস্বদিগকে 
সংযতভাবে রাধিয়! সুপথে পরিচালিত করে, ভৃদেবও সেইরূপ পাশ্চাত্যভাববিদুগ্ধ 
পরিবর্তন প্রয়াসী-স্বদেশীয়ধিগকে সৎপথ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কর্মক্ষেত্রে তাহার . 
এইরূপ ধীরভাঁবে সমাজের ' শ্থিতি-সাঁধন চেষ্টার ফল তদীয় "পারিবারিক প্রবন্ধ” ও 
“সামাজিক প্রবন্ধ” 

পরীনগরীর রাজকীয় পুস্তকাঁলয়ে টির, হস্তলিধিত উপকথাগ্রস্থ আছে । পঁঘ্ি- 
খানি আরবী ভাষায় লিখিত। গ্রন্থকারের নাম মহম্মদ কাকুরিণী। এই উপকথায় 
খিদিজ নামক এক ব্যক্তি এইরূপে আত্মবৃত্তাস্ত বর্ণনা, করিতেছেন = - 

“একদা আমি একটি"অতি প্রাচীন ও: বহুজনপুর্ণ নগরে উপস্থিত হইয়া এক জন নগর- 
বাসীকে জিদ্দাসা করিলাম, এই নগর কত কাল হইল স্থাপিত হইয়াছে? নগরবামী 
কহিল, এই নগর কত কালের তাহা! আমরা জানি না। আমাদের পুর্বপুরুষেরাও 
এ বিষয় কিছুই জানিতেন না৷?” ইহার পাঁচ শত বৎসর পরে আমি সেই স্থানে উপনীত 
হইলান। কিন্ত নগরের কোন চিহুই -আমার দৃষ্টিগোচর হইল না। একজন কৃষক 
সেই স্থানে তৃণলতা সংগ্রহ করিতেছিল; আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “সেই জন- 
. বহুল নগর কত কাল হইল বিধ্বস্ত হইয়াছে ?*- কৃষক উত্তর করিল, “এই স্থান পূর্বেও 
যেমন ছিল এখনও তেমনই রহিয়াছে ।»-আমি কহিলাম,“এই স্থানে কি একটি সমৃদ্ধিশালী 
নগর ছিল ন! ?” কৃষক কহিল, কখনও না । আমরা যতকাল দেখিতেছি, কোন নগর 
আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আমাদের, পূর্ববপুরুষদিগকেও এ সম্বন্ধে কোন কথা 
বলিতে শুনি নাই।” আর পাঁচ শত বৎসর অতীত হুইল ; আমি পুনর্কার সেই স্থানে. 
সমাগত হইলাম ; দেখিলাম, সেই বৃক্ষলতাপুর্ণ কঠিন তৃভাগ সমুদ্রে পরিণত হইয়াছে। 
সমুদ্র তীরে একদল ধীবর ছিল) আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, *পুর্ব্বতনশ্ভৃখ€ 
কত কাল হইল, জলময় হুইয়াছে-? ‘তাহারা আমার কথায় একান্ত বিস্মিত হইয়া উত্ত' 
করিল,আপনার মত লোকের এবপ জিজ্ঞাসা করা কি উচিত? এই স্থান চিরকাল এইরূপই 
রহিয়াছে” আমি আবার পাঁচ শত বংসর পরে. সেই স্থানে যাইয়া! দেখি, সমুদ্র অস্তহিত 
হইয়ছে। নিকটে একটি লোক দগ্ডাষমান ছিল, আমি তাঁহাকে সমুদ্রের কথা জিজ্ঞান! 


সম ১৩০১] / ভূদেব মুখোপাধ্যায় । ১০৫ 


করিলাম। সে কোন উত্তর দিতে পারিল না। আর পাচ শত বৎসর অতীত হইল, 
আমি অবশেষে দেখিলাম, সেই স্থানে একটি হদৃস্ত নগর শোভা পাঁইতেছে ৷” * 

খিদিজের পরিদৃষ্ট পুনঃ পুন: পরিবর্তনশীল ভূখণ্ডের সহিত ' ভারতবর্ষের অভ্যস্তবীণ 
অবস্থার তুলনা! হইতে পাঁরে। ভারতে এক অধিপতির পর আর এক অধিপতি আধি- 
পত্য কবিয়াছেন ) এক শাসন প্রর্ণালীর পর আর এক শীসন প্রণালী প্রবর্তিত হইয়াছে-। 
এক বীতিনীতিব পৰ আর এক রীতিনীতি সমাজের প্রতিত্তরে প্রবেশ লাভ করিয়াছে'। 
ভারতবর্ষ কখনও চিরকাল একভাবে থাকে নাই। এই পরিবর্তনের সময়ে যিনি একটি 
মহাজাতিকে পূর্বতন মহত্ব, পূর্বতন অভিমান, পুর্ধতন আঁধ্যাস্তিক ভাবের কথা স্মরণ 
করাইয়া সংপথে পরিচালিত করিতে পারেন, তিনি প্রকৃত মহাঁপুকষ ৷ ভূদেব £এই মহ1- 
পুরুযোচিত কার্য্যের পরিচয় দিয়! গিয়াছেন । ভারতের খর্ম্মাপলীতে--সেই পুণ্যপুঞ্জ- 
মধ গিরিপস্কট হলদীঘাটে যখন বাজপুক্তইবীরগণ শোঁণিত-তরঙ্গিণীর তরঙ্গোচ্ছবাস দেখির1 
চমকিত হইয়াছিল, তখন প্রাতঃস্মবণীয় প্রতাপ সিংহ তাহাদিগকে কহিয়াছিলেন, এই 

| ভাবে দেহবিমর্জ্জনের জন্যই রাজপুতগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে।' হিন্দু যখন 'হিন্দুত্বের 

প্রতি অনাদর দেখা ইযাছে, যাহারা এক সময়ে সমগ্র পৃথিবীর উপদেষ্টা ছিল, তাহার! 
যখন পরান্থকরণপ্রষাঁসী হইয়াছে এবং আপনাদের চিরগৌরবময় ইতিহাস তুলিয়া, আয্ম- 
মহৰে বিসৰ্জ্জন দিষাঁছে, তখন ভূদেব গম্ভীর স্ববে কহিয়াছিলেন, হিন্দুত্বে বিসর্জন দিও 
না। হিন্দু হিন্তুত্বের বলেই বরণীয় ছিল। এখনও হিন্দু হিন্দুত্বের জন্যই পূজিত হই- 
তেছে। তিনি পারিবারিক প্রবন্ধে ও সামাজিক প্রবন্ধে হিন্দৃত্বের কথা বুঝা ইবাছেন। 
কি বিবাহপদ্ধতি, কি গৃহিণীধৰ্ম্ম, কি স্ত্রী-শিক্ষা, কি কুটুম্বতা, হিন্দু পরিবারের প্রায় 
সকল কথাই পারিবারিক প্রবন্ধে বিবৃত হইয়াছে। 

স্বদেশীয় সমাজের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে জাতীয়ভাবের -স্থাপন ও পরিবর্ধন, এই 
প্রসঙ্গে ইউরোপের সমাজ-তত্বের বিবরণ, ইংরেজের ভারতবর্ষে আগমনের ফল ইত্যাদি 
বিষষের ব্ণনা সামাজিক প্রবন্ধের উদ্দেপ্ত। ভূদ্দেব বলিয়াছেন, “যুক্তি ও শাস্ত্রের মতে 
সমাজ, শাসনে পিতা, পৌষণে মাতা, শিক্ষায় গুক, হুঃখে সহোদর, সুখে মিত্র। সমাজ, 
প্রীতি, ভক্তি, সন্মান ও গৌরবের আস্পদ। বিশেষতঃ হিন্দুমমাজ মতি গৌরবের বিষ । 
ইহার প্রাচীনত্ব অসীম, ইহার বন্ধন-প্রণালী অনন্যমাধাবণ, ইহার আদর্শ অতি পবিত্র, 
এবং ইহার আত্যন্তরিক বল এত অধিক যে, পৃথিবীতে এ পর্ধ্যস্ত কোন সমাজ জন্মে নাই, 

< যীহষ্ইচার সহিত তুলিত হইতে 'পারে। সেই প্রাচীন মিশরীয়, আসীবীয়, পারসীক, 

গ্রীক এবং রোমীয় সমাজ সকল কোথায় চলিধ! গিয়াছে? কিন্ত হিন্দু-সমান্দ এখনও 
অটুট ও অটল ।” হিন্দু শাস্তিগ্রবণ। হিন্বুসমাজবন্ধনের মূলে শাস্তি নিহিত রহিয়াছে । 





* Calcutta Review. Vol, XLVI, p. 138-139, 
১৪ 
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হিন্দুর শীস্তিগ্রবণতা প্রযুক্তই স্ত্যপসংখ্যক ইংরেজ ভারতবর্ষে রাদ্যহ্থাপনে সমর্থ 
হইয়াছেন, এবং হিন্দুর শাস্তি-প্রবণতা! জন্যই, এক এক জন ইংরেন্স ফাঁন্স বা বেলজিয়ম, 
প্রুশিয্না বা গ্রেটব্রিটেন অপেক্ষাও জনবহুল এক একটি ভারতীয প্রদেশ নির্বিবাদে শাসন 
করিতেছেন। হিন্দু বারংবার অপরের অধীন হুইয়াছে; এজন্য হিন্দু-সমীজ কখনও 
নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। পৃথিবীর শাভভিপ্রবণ কোন্‌ উৎক্বষ্ট ও সমৃদ্ধ 
সমাজ অপরের অধীন ন! হইয়াছে? ইতিহাস দেখাইয়া! দিতেছে, স্পার্টাবাসিগণ এখি- 
নীয়দিগকে প্ররাজিত করিয়াছিল, গ্রীকেরা মাকিদনীয়দিগের অধীন হইয়াছিল । 
তাতারীয়েরা চীনবাঁষিদিগকে পরাস্ত করিয়াছিল, বর্ধরদিগের আক্রমণে, রোঁমক সাআত্্য 
বিধ্বস্ত হইয়াছিল * । কিন্ত এইকপ পরাজয়েও এথেন্স জ্ঞানগৌরবে ম্পার্টা অপেক্ষা হীন 
বলিয়া পরিগণিত হয় নাইন গ্রীন সভ্যতায় মাকিদনের সমক্ষে মস্তক অবনত করে 
নাই; বিদ্যাবুদ্ধিতে তাতার চীনের সহিত এক শ্রেণীতে দাড়াইতে পারে নাই, বাঁ. 
সুসভ্য রোমীয়গণও অসভ্য বর্ধরদিগের নিযে স্থান পায় নাই। 

ভূদেব দেখাইয়াছেন, “জাতীয়ভাবসাধন অন্ত হিন্দু সমাজকে আত্মগ্রকৃতি বুঝিয় 
চলিতে হুইবে। ভারতবর্ষের -একতাসাধন ইংরেজের অধীনতাতেই যম্ভব ; অতএর 
ইংরেজের প্রতি সম্যক্‌ বন্ধবুদ্ধি ও রাঁজভক্তি দেখাইতে হইবে। কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ে 
ইংরেজের অযথা অনুকরণ পরিত্যাগ কবিতে হইবে । ইংরেজের প্রকৃতির সহিত হিন্দুর 
প্রকৃতির একতা নাই । ইংরেজ কার্য্য-কুশল, অহঙ্কারী ও লোভী ৷ হিন্দু শ্রমশীল, 
সুবোধ, নঅরহ্ভাব এবং সন্তষ্টচিত। ইংরেজ আয় সর্বস্ব, হিন্দু পরার্থপর। ইংরেজের 
নিকটে হিন্দুকে কেবল কার্ধ্যকুশলত! শিখিতে হয় । আর কিছু শিখিবার প্রয়োজন হয় 
ন! 11” ইংবেজল এখন অনেক বিষয়ে অযামান্ত ক্ষমতার পরিচয় দিয়! ভারতবর্ষায়দিগকে 
স্তম্ভিত করিয়! তুলিতেছেন। ইংরেজের আদেশে আঁকাশ-বিহারিনী সৌদামিনী নানা স্থানে 
সংবাদ লইয়া যাইতেছে ; ইংরেজের ক্ষমতায় সেই চঞ্চল সৌদামিনীই আবার স্থিরভাবে 
শুভ্র প্রভাজাল বিস্তার করিতেছে। ইংরেজের কৌশলে মুদ্রাযন্ত্রে পুন্তকাদি মুদ্রিত হুই- 
তেছে। যুদ্ধদময়ে ইংরেজের যুদ্ধোপকরণের অসীম প্রভাব প্রকাশ পাইতেছে। কিন্ত 
এই সকল বৈজ্ঞানিক বিষয় ইংরেজের আপনার নহে। ইংরেজ টেলিগ্রাফ, জন্মণি হইতে, 
বৈহ্যতিক আলোক আমেরিকা হইতে, যুদ্ধোপকরণ ফুন্স হইতে এবং মুদ্রাযন্ত্র হলন্দ 
হইতে পাইয়াঁছেন $ ৷ হিন্দুও এইরূপে অপরাপর জাতির স্থানে বৈজ্ঞানিক তত্ব শিখিতে 
পারে। একপ হুইলে অযথাভক্তি আর হিন্দুকে সর্বদা ইংরেজ্ের অনুকরণে র্যঃপৃত 
রাখিতে পারে না। পক্ষান্তরে জ্ঞান-ভাগারের অনেক বিষয়কে হিন্দু আপনার বলিয়া > 


* সামাজিক প্রবন্ধ - ৩৭ পৃষ্ঠা । 
1 সামাজিক প্রবন্ধ--'৫ পৃষ্ঠা 
$$ এ অ *৭পৃষ্ঠা। ZI 
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গৌরব করিতে পারে। যে দশগুগোত্তর সংখ্যাপ্রণালীর উপর গণিতশান্ত্রের ভিত্তি 
স্থাপিত হইয়াছে, তাহা হিন্ছুর উদ্ভাবিত ? ফে প্রভাববতী চিকিৎসাবিদ্যা এক সময়ে হ্দূর- 
বর্তী জনপদের পণ্ডিতদিগকে বিস্মিত করিয়া ভুলিয়াছিল, তাহা হিন্দুর প্রতিষ্ঠিত, যে 
“সৰ্বং খবিদং ব্রহ্ম” “সর্বভূতময়ো হি সঃ” প্রভৃতি জ্ঞানগর্ভ বাক্য সর্বপ্রকার সন্্ীর্ঘতা 
পরিহারের মহামনরস্বর্ূপ হইয়াছিল, তাহা! সর্বপ্রথম হিন্দুর মুখ হইতে উচ্চারিত। এইকূপে 
হিন্দু অনেক বিষয়ে সমগ্র পৃথিবীর উপদেষ্টা । ' ভূদেব হিন্দুকে পুনঃসঁগ্জীবিত করিবার 
জন্য হিন্ুর মহত্বের কথা কীর্তন করিয়াছেন। অধ্যাপক সীলি এক '্থলে এই ভাবে 
লিথিয়াছেন--“অতি প্রাচীন কালে ভারতে জ্ঞানালোক প্রসারিত হইয়াছিল। ভাঁরভে 
প্রাচীন সভ্যতা ছিল, অনস্তরদ্ধের আকর অন্ুপষ প্রাচীন মহাকাব্য ছিল, জ্ঞান-গরিমার 
ভিত্তিস্করূপ দর্শনশাস্রাদি ছিল। ক জ্ঞানালোকই এক সময়ে ধীরে ধীরে প্রসারিত 
হুইয়! প্রতীচ্য ভূখণ্ডের একাংশ আলোকিত করিয়াছিল। ইংরেজ ভারতে যে আলোক 
সমর্পণ করিয়াছেন, তাহ! উত্ম্বল হইলেও হিন্দুর অধিকতর হাদয়াকর্ধক ও অধিকতর কৃত- 
জ্রতার উদ্দীপক হয় নাই। খর আলোক অন্ধকারময় স্থানে যেরূপ উজ্জ্বল হইত, ভারতে 
সেবপ হয় নাই। সুতরাং ইংরেজের আনীত আলোক ভমোনাঁশক উচ্ছল আলোক 
নহে। * * * আমরা হিন্দু অপেক্ষা! অধিকতর বুদ্থিকৌশলসম্পন্ন নহি; আমাদের 
হৃদয় হিন্দুর হৃদয় অপেক্ষা অধিকতর প্রশস্ত বা অধিকতর উন্নত নহে । আমরা অজ্ঞাড 
ও অচিস্ত্যপূর্ক ধারণ! সম্মুখে রাখিয়া, অসভ্যদিগকে যেরূপ বিশ্বয়াঁবিষ্ট করিতে পারি, 
হিন্দুকে সেরূপ পারি ন!। হিন্দু তাঁহার কাব্য লইয়া আমাদের মহত্তমভাবের সহিত 
প্রতিদ্বন্থিতা করিতে পারেন । এমন কি, তাহার নিকটে অভিনব বলিয়া স্বীকৃত হইতে 
পারে,এরূপ বিষয় আমাদের বিজ্ঞানেও অল্প আছে।” এক জন উদার-প্রক্কতি ইংরেজ এইরূপে 
হিন্দুর গৌরব ঘোষণা! করিয়াছেন । তৃদেব প্রকৃত হিন্দু, প্রকৃত শ্বদেশপ্রেমিক, “ন্বর্নাদশি 
গরীয়সী” জন্মভূমির উন্নতিপাধনে প্রকৃত চিন্তাশীল । এইজন্য ভূদেব ধীরে ধীরে সেই 
মহিমান্বিত মহাজাতির অবলম্বনীয় কর্তব্য পথ নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। কেহ কেহ 
তাহার বিরুদ্ধবাঁদী হইতে পারেন, তাহার কোন কোন সিদ্ধাস্ত কাহারও নিকটে অপ- 
সিদ্ধান্ত বলিয়া! পরিগণিত হইতে পারে, কেহ কেহ তাঁহার প্রদর্শিত যুক্তির অনুমোদন না 
করিতে পারেন, কিন্তু তাহার বিদ্যাবুদ্ধি, লিপিক্ষমতা, বিচারপটুত! সর্কোপরি তাহার 
হৃদয়ের সাধুতার বোধ হয়, কেহই অনাদর করিবেন না। জ্ঞান-গতীরতাক্স-_ম্বজাঁতি- 
হিটতধিতায় তিনি চিরম্মরণীয় হইস্বা থাকিবেন। তিনি জাতীয় সমাজের উপকারের 
'অন্ত পাশ্চাত্যসমাজের দোষ প্রদর্শন করিলেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগপের অপ্রিয় হরেন 





* Seeley, Expansion of England, p. 244, 
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নাই । পাশ্চাত্য সমাজভুক্ত রি প্রধান রাজপুরুষও তাঁহার অভিজ্ঞতার সন্মান রক্ষা 
করিয়াছেন। 1 

ভূদ্দেব সামাজিক প্রবন্ধে ভারতবর্ষের ধর্ম্মপ্রণালী ভাষা প্রভৃতি ভবিষ্যতে কিরূপ 
দাড়াইবে, তৎসন্বন্ধে বিচার করিয়াছেন। ভাষার সম্বন্ধে তিনি যাহা! বলিয়াছেন, বিষয়ের 
গুরুত্ব বিবেচনায় তাহার কিয়দংশ এই স্থলে উদ্ধৃত হইল :_ 

“পিতৃমাতৃহীন শিশুকে অনাথ বলে। পিতার অভাবে শিশুর রক্ষণের ব্যাঘাত হয় 
এবং মাতার- অভাবে তাহার পোষণের ক্রট.হয়। এই জন্য সাধারণতঃ তাঁদৃশাবস্থ শিশুর 
জীবিতাশা ন্যুন ভইয়া থাকে। মনুষ্য শিশুর পক্ষে পিত! মাতাও যাহা, মনুষ্য -সমাজের 
পক্ষে ধৰ্ম্ম এবং ভাষাও তাহা! । “ধর্ম সমাজের পিতা, ধর্ম হইতে সমাজের জন্ম এবং রক্ষা, 
আর ভাষা সমান্ধের মাতা, ভাষা হইতে সমাজের স্থিতি এবং পুষ্টি হয় । ধন বল, দলবন্ধন 
বল, বাণিজ্য বল, আর রাজনৈতিক স্বাধীনতা বল, সকল গিয়াও সমাজ বাচিয়া থাকিতে 
পারে, কিন্ত যে সকল লোকের ধৰ্ম্ম এবং ভাষ! গিয়াছে, সে সকল লোকের স্বতন্ত্র সমাজ 
আছে, এমন কথা! বলা-যায় না। 

“দক্ষিণ আমেরিকার অনেকগুলি দেশে সেই সকল দেশের আদিম নিবাপী বা 
লোকের! বিদ্যমান আছে। কিন্ত তাহাঁছিগের ধর্ম্ম খৃষ্টান, এবং ভাষা স্পেনীয় অথবা 
পোর্ট গীজ,হইয়া গিয়াছে ; ভাহাদের পুর্ব ধর্মও নাই, পুর্ব্ব ভাষাও নাই। ই সকল 
লোকের আত্মসমাজ সর্বতোভবেই বিলুপ্ত? 

““মার্কিশের! স্বদেশ হইতে নিগ্রোজাতীয় কতকগুলি লোককে লইয়া গিয়া আফ্রিকা 
'খণ্ডের লাইবিরিয়ানামক প্রদেশে বাস করাইয়াছেন' এবং তাহাদিগকে সর্বতোভাবে 
"স্বাধীনতা প্রদান করিয়া! 'লাইবিরিয়াতে আপনাদের অনুরূপ প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণাঁলী' 
সংস্থাপিত করাইয়াছেন। ষার্কিণদিগের বড়ই আশা ছিল যে, প্র সকল লোক আফ্রিকার 
মধ্যে প্রাবল্য লাভ করিবে এবং ওঁ খণ্ডের অপরাপর নিগ্রো! জাতীয়দিগকে সুসভ্য করিয! 
ভুলিবে। ' কিন্ত সে আশ! বিফলা হইয়াছে নিগ্রো জাতীয় এ লোক গুলি লাইবিরিয়ায় ' 
আসিবার পূর্ব হইতেই আপনাদ্িগের ধর্ম এবং ভাষা হারাইয়াছিল। তাহারা আর 
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অপর নিগ্রোদিগের 'সঙ্তি মিলিতে পারে না এবং অপর নিগ্রো জ্বাতীয়েরাও আর 
তাহাদিগ কে বিশ্বাস করে না। পপ্রত্যুত তাহাদ্রিগের প্রতি নির্তিশয় সন্দেহ এবং 
বিদ্বেষ কবে। আজি কালি সভ্যতা বা উন্নতির উপাদান বলিয়া যাহা যাহা! কথিত 
হয়, তাহা সমুদ্রায়ই লাইবিরিয়াতে একত্রিত হইয়াছে, অর্থাৎ 'খৃষ্টধর্ম্ম আছে, কোট কোর্ড1 
আছে, গির্জা ঘর আছে, বৈদেশিক রাজদুতদ্িগের অবস্থিতি আছে, বাণিজিকী সন্ধি- 
পত্রাদি আছে, আর স্কুল কলেজ আছে এবং যথেষ্ট অনুকরণ আছে; নাই লাইবিরিয়ায় 
জাতীয় ধৰ্ম্ম এবং জাতীয় ভাষ! ; বলও নাই, বুদ্ধিও নাই, স্বচ্ছলতাঁও নাই, মৌলিকতাঁও 
নাই, এবং যদি মার্কিণ এবং -ইউরোপীয়দিগের বিশেষ আন্ুকুল) না থাকিত, ভবে এত 
দিনে সমীপবর্তী বাস্তব দিগ্রোজাতিদ্দিগের আক্রমণে লাইবিরিয়ার মার্কিণ প্রতিষ্ঠিত 
রাজ্যটী নিঃশেধিত হইয়া যাইত। -ফলতঃ অন্য জাতিকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্শ্মভাষাদি 
পাইলে সামাজিক স্বাতন্ত্রলভের পথ রুদ্ধ হইয়া যায় । । জনা 

“রোম সাম্রাজ্যের অন্তভূ্তি গ্রীন ভিন্ন অপর কোন প্রদেশেই ততপ্রদেশীয় ভাষার 
শিক্ষা সম্পাদন হইবার নিয়ম ছিল ন!। প্রদেশীয় আদাঁলতগুলিতেও রোমীয়দিগের 
নিজ লাঁটিন ভাষা ভিন্ন আর কোন ভাষা প্রচলিত ছিল না। প্রাদেশিক জনগণেব 
সামাজিক রীতিও রোমীয় অনুকরণে সংঘটিত হুইয়াছিল।- যখন রোমের বল এবং 
প্রভাব খর্ব হইয়া পড়িল, তখন কোন প্রদেশ হইতে রোমের সাহায্য হওয়া দুরে থাকুক, 
প্রদ্দেশবাসিগণ আম্মরক্ষাতেই একান্ত অসমর্থ হইয়া পড়িল। একমাত্র গ্রীক বা পূৰ্ব্ব 
সাআজ্যই বৰ্ক'রবিপ্লব হইতে সমধিক কাল সংরক্ষিত হইয়াছিল। 

“ভাঁবতবর্ষ পাঁচ শত বংসরেরও অধিককাল মুসলমানদিগের একাস্থ আয়ত্তাধীন 
হইয়াছিল ।. কিন্তু ভারতবর্ষে জাতীয় ধর্ম্মের এবং ভাষার এবং সমাজরীতির লোপ হয় 
নাই । মুসলমানেরা বহুকাল যাবৎ ভারতবাসী হিন্দুদিগের ধর্মের প্রতি হস্তক্ষেণ করিয়া 
তাহাদিগের সহিত বিচ্ছেদ নিবন্ধন ক্রমে ক্রমে দুর্বল হুইয়! পড়িল, তখন আবার হিন্দু- 
দিগেরই পুনরুজ্জীবন হইতে লাগিল । হিন্দুরা এতদুর সতেজ হইয়াছিল ষে, প্রকৃত 
কথায় হিন্দুদিগের হস্ত হইতেই সাম্রাজ্যশক্তি ইংরাজের হস্তগত হইয়াছে বলিতে হয় ; 
ইত্রাজ নামে মাত্র মুসলমানের হাত হইতে ভারতসাসরান্য্য পাইয়াছেন, বস্তুতঃ হিস্গুব 
স্থানেই তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। 

“ভারতবর্ষের ভ'যাঁদি যেমন মুসলমানের আমলে বজায় ছিল, ইংরাজের আমলে সেই- 
রূপ্ণ বজায় থাকিবে কিংবা অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করিবে, না, রোমসাত্রান্যযের 
প্রদেশ গুলিতে যেরূপ হুইয়াছিল, আমাদিগের সামাজিক রীতি, এবং ভাষাদিও 
সেইরূপ বিলুপ্ত ভাব প্রাপ্ত হইবে? 

“বিচাৰ্য্য বিষয়টীকে ছুই ভাগে বিভাগ করিয়! দেখিতে হইবে (১) ভারতবাঁসীর-ভাষা 
থাকিবে, কি যাইবে; এবং (২) যদি -থাকে, তবে কেমন তাবে থাকিবে । 2 
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“ইতিহাস পর্যালোচন! করিয়া দেখা যায় যে, পৃথিবীর সকল দেশেই অনেকানেক 
_ জাতি এবং জাতীয় ভাষা হইয়াছে এবং গিয়াছে। এমন কোন স্থান নাই, যেখানে 
পূর্ব হইতে একাল পর্য্যন্ত কোন একটা জাতি বাম করিয়া আছে, অথব। চির- 
কালাবধি একই ভাষার ব্যবহার চলিয়া আসিয়াছে । এই বাঙ্গাল! দেশেই মনে 
কর, এখন এখানে বাঙ্গালা ভাষা চলিতেছে--ইহাঁর পূর্বে কোন প্রকার প্রাকৃত 
ভাষার চলন ছিল, তাহারও পুর্বে কোন প্রকার কোলেরীয় ভাষা চলিত, এবং হয় ত 
তাহারও পূর্বে ইহার স্থানে স্থানে কোনরূপ পৈশাচী ভাষা! ব্যবহৃত হইত। অনুমান 
এই পৰ্য্যন্ত ষায়। কিন্ত তাহারও পূর্কে যে, দেশটা একবারে মন্ষ্যশূন্য ছিল, এরূপ 
মনে কর! যায় না। হয়ত, কোলেরীয়দিগেরও পূর্বে এমন কোন জাতি ছিল, যাহার, 
- স্লামান্ত অবশেষ মাত্র এখনও মৌরতঞ্জের গভীরতম বনপ্রদেশে দৃষ্ট হইয়৷ থাকে উহারা 
কোন প্রকার অস্ত্রার্দির ব্যবহার জানে না এবং বস্ত্র পরিধানও করে না। পৃথিবীর 
সর্বত্রই এইক্বপ। কোথাও কোন প্রদেশের প্রকৃত আদিম অধিবাসীদিগকে নিশ্চয় 
করিয়! বাহির করিতে পারা যায় না, এবং তাহাদের কোন ভাষা বা কেমন ভাষ! হিঃ 
তাহা নির্ণাত হয় না। | 

“এই সকল উদাহরণের দ্বারা জানা নিরেট জিবি 
হুয়। কিন্ত অনেকানেক স্থল আছে, যায় জাতির বিধ্বংস না হইয়াও জাতীয় ভাষার 
অন্তৰ্ধান হইয়াছে। এ সকল স্থলে ক্ষুদ্রতর ভাষা বৃহত্তর ভাষার অত্তর্নিবিষ্ট হইয়া থাকে। _ 
এখনও শত বর্ষের বড় অধিক হয় নাই, ইংলগ্ডের অন্তর্গত কর্ণ ওয়াল প্রদেশে কর্ণিম্‌ 
নামক ভাষার প্রচলন ছিল। উহা আর ত্বতন্ত্র ভাষারপে বিদ্যমান নাই--ইংরাজীতে 
মিলাই! গিয়াছে। ব্রন্দের পেগু প্রদেশে আড়াই শত বৎসর পূর্বে এক পেগুবী ভাষা 
প্রচলৎ ছিল। ব্রদ্মদেশীয়ের পেগ্ড বিজয় করিয়া & ভাষাঁটীকে উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত 
চেষ্টা করিয়া! মফলপ্রবত্ব হইয়াছিল--পেগুবী ভাষাটা ব্রহ্ম ভাষার সহিত এক হইয়? 
গিয়াছে! .কুসিয়াধিকত- পৌলগ্ডের মধ্যেও রুসীয়দিগের যত্বে পৌলদিগের ভাষা অন্ত- 
হিত হুইয়া বাইকেছে? PO thd lot ars LG 
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পপূর্কেই দেখাগিয়াছে যে,ভারতবাসী একেবারে নির্কাংশ এবং বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে, 
এরূপ মনে কর! যাইতে পারে না. যে সকল জাতি পৃথিবী হইতে. একেবারে নিঃশেধিত 
হুইয়া গিয়াছে, তাহারা একাস্ত বকর; স্ব্পসংখ্যক এবং কতিপয় গোষ্ঠীর সমষটিমাত্র 
ছিল--জাতিপদবাচ্য ছিল না বলিলেই হয়। তাহাদিগের তাষাগুলিও সর্বাঙ্গ-সম্পন্ন এবং 
স্পরিশ্ক'ট হয় নাই । কোন ভাবার পূর্ণতা তন্তাযী জনগণের মংখ্যা। এরৎ বিস্তৃত্রি 


পাঠে 


নন ১৩০১] » ভুদেব মুরোপাধ্যায়। ১১১ 


অম্ুক্রমেই জন্মে । বর্ধরদিগের সংখ্যাও কম, ম্তরাং তাহাদের ভাষা. ক্ষুদ্র এবং সন্ধীর্ণ 
এবং অসম্বদ্ধ থাকে । তেমন ভাষাগুলি সহজেই বিলোপ দশা প্রাপ্ত হইতে পারে 1 
ভারতবর্ষের ভাঁষাগুলির সেরূপ অবস্থা নয়-। ভারতবর্ষের ভাষাগুলির অবান্তর ভে 
লইয়া গণন! করিলে সর্কপ্তদ্ধ ১০৬টা ভাষার নাম পাওয়া যায়, এবং তাহাদ্বিগের অধি- 
কাংশই অধিকসংখ্যক লোকের ব্যবহৃত নয়, এবং পূর্ণারয়বও নয়, এবং দৃঢ়সম্বন্ধও নয় ৷ 
এক কোটির অধিক লোকে যে কয়েকটা ভাষায় কথোপকথন এবং পুস্তকাদি রচনা করে, 
তাহা প্রধানতঃ হুয়টী ; আর্ধ্যবর্ডে, (১) পঞ্জারী-সিন্ধু, (২) হিন্দি-হিনুস্থানী এবং (৩) 
রাঙ্গালা-আসামী-উদ্ভিয়া ; দাক্ষিণাত্যে, (৪) মহারাষ্্রীয়কানারী, (৫) তেলেগু, (৬) 
তামিল-মালায়াঁম। এই ছয়টীর মধ্যে একটী অর্থাৎ হিন্দি-হিঙ্ৃস্থানী ১০ কোটি 
লোকের ভাষা-_্ুতরাৎ পৃথিবীর যত লোকে ইংরাজী কহে, তাহার সমপরিমাণ লোকে 
হিন্দি-হিনুস্থানীও কছে। পঞ্জাবী-সিদ্ধুভাষধী লোকের সংখ্যা ১ কোটি ৬৫ লক্ষ। অত- 
এব ইউরোপের স্পেনীয় ভায়ার সমান। বাঙ্গালা! উড়িয়া-আসামী ৫ কোটি লোকের 
ভাষা, অর্থাৎ সমস্ত জর্ম্মণভাষী লোকের তুল্য । মহারা্ীয় ভাষীর 'সংখ্যা ২ কোটি, 
প্রায় ইটালীয়ভাষীর দমান। তেলেগুভাষীর সংখ্যা ১ কোটি ৭০ লক্ষ এবং তামিল: 
মালায়ামভাষীর সংখ্যাও ১ কোটি ৭০ লক্ষ, অর্থাৎ তুর্কভাষী সমস্ত লোক অপেক্ষাও 
কিছু অধিক। এই ছয়টী ভাষার মধ্যে একটীও অসম্পূর্ণ বা অসন্বন্ধ নয়। সকলগুলি- 
তেই উৎকৃষ্ট পদ্য এবং গদ্যগ্রন্থ আছে। এরূপ পূর্ণাবয়ব ভাষা সকল মার! পড়িতে 
পারে না। জেতৃদিগের নিরতিশয় পীড়নে বিজিত জাতির ভাষা! লুপ্ত হয়, অথবা ক্ষু্র 
ভাষ! বৃহ্ত্তরের] অস্তর্নিবিষ্ট হয়, কিন্ত এই হই সুত্রের মধ্যে কোনটাই ভার তবর্ষার 
প্রধান প্রধানহ,ভাষাগুলির প্রতি খাটে না। ইংরাজরাজ্রত্বে ভারতবর্ষীয় বহুত্রচলিত- 
ভাষার লোপ সম্বন্ধে কোন শঙ্কা হইতে পারে না। ইংরাজ পীড়ন করেন ন! এবং প্রজার 
ভাষা বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত কোন ইচ্ছাই করেন না 1» * id হি 

“যেমন রোমীয়দিগের সময়ে লাটিন ভাষা! রোম সাতাজ্যে চলিয়াছিল এবং গ্রীক 
ভিন্ন অপর সকল ভাষাকে অধংপাতিত করিয়াছিল, ইংরাজী ভাষাঁও ভারতবর্ষের সেই 
রূপ প্রভুত্ব করিবে কি না, ইহাই শেষ বিচাধ্য। এবিষয়ে বক্তব্য এই যে, যদি কখন 
তেমন হুইয়! উঠে, তাহা! ইংরাঁজের দোষে হইবে না, ইংরাজীশিক্ষিত দেশীয়দিগের 
দোষেই হহবে। ইতরাঁজেরা এদেশে যতটা ইংরাজী চালাইতে চাহেন, ইংরাজী শিক্ষিত 
দেশীয় লোকেরা তাহ! অপেক্ষাও অধিকতর ইংরাজী চাহেন।» 

বাহার জাতীয় সাহিত্যের উন্নভিসাঁধনে তৎপর, পক্ষান্তরে বাহার! জাতীয় সাহি- 
ত্যের সম্বন্ধে একাস্ত উদাসীন, তাহার! উভয়েই যেন অভিনিবেশসহকারে উদ্ধত কথা- 
গুলির পর্য্যালোচনা করেন, আসাদের জাভীয়সাহিত্য অতি! প্রাচীন.। প্রাচীনত্বের 
সীম! নির্দেশ করিলে উহ! ইংরেত্ীর অপেক্ষা আঁধুনিক- বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে না। 


১১২ সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা । [কার্তিক 


বাঙ্গালা যখন সর্বপ্রথম গদ্য লিখিত হয়, তখন ইংরেজী গদ্যের অবস্থা উন্নত ছিল না। ' 


বরং প্রাচীন বাঙ্গাল গদ্য প্রাচীন ইংরেজী গদ্য অপেক্ষা অধিকতর সুব্যবস্থিত ও 
ক্রমোৎ্কর্ষের পরিচায়ক ছিল! এখন শব্সম্পত্তিতে, ভাববৈভবে ও উৎকৃষ্ট গ্রন্থের 
আধিকো ইৎরেজী সাহিত্য পৃথিবীতে প্রাধান্তলাভ করিয়াছে ৷ ইংরেজ যে পথে পদার্পণ 
করয়া, জাতীয় সাহিত্যের উন্নতিসাধন করিয়াছেন, সেই পথের অনুসরণ করিলে, 
বাঙ্গালীও বাঙ্গ।লা..সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারেন। পরাধীনতার সাহিত্যের ক্রমো- 
ম্নতির পথ যে, অবরুদ্ধ হয় না, তাহা উদ্ধৃত উক্তিতেই পরিষ্ক,ট হইতেছে। বাঙ্গালার 
উৎক্বষ্ট কবিতাকুদ্ুষ পরাধীনতার সময়েই প্রশ্ক,টিত হইয়াছিল। পরাধীনতার কালেই 
বাঙ্গালা গদ্য পরিমার্জিত ও সংস্কৃত হুইয়াছে। দীর্ঘকালের পরাধীনতায় হিন্দুসমাজ 
বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় নাই ; সুতরাং পরাধীনতা প্রযুক্ত হিন্দুর সাহিত্যও কখনও বিলুপ্ত হইবে 
না। ইংরেজ যে ভাবে ভারতবর্ষ শাসন করিতেছেন, তাহাতে ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের 
-অবনতি খঁটিবার সম্ভাবনা নাই। এখন জাতীয়-সাহিত্যের উন্নতি জাতীর সমাজের 
উদ্যম, উৎসাহ ও একা গ্রতার উপর নির্ভর করিতেছে । 
ভূদ্বেৰ কেবল গ্রন্থ লিখিয়া দিনপাঁত করেন নাই। কেবল গ্রন্থ দ্বার! অশ্মন্ধেশে সচ্ছলরূপে 
জীবিকানির্বাহ হয় না। গ্রন্থকারদিগকে জীবিকানির্বাহ্র জন্য অন্ত উপায়ের অবলম্বন 


করিতে হয়। তৃতীয় উইলিয়ম ও আনের সময়ে ইংলগ্ডে গ্রস্থবীরদিগের অবস্থা যেবপ , 


ছিল, আমাদের দেশে খ্যাতনামা গ্রস্থকারদিগের অবস্থা তাহা অপেক্ষা উৎকুষ্ট হয় নাই '। 
জন্সন্‌ যখন ইংলগ্ডে উপনীত হয়েন, তখন গ্রস্থকাঁরদিগের অবস্থা নিবতিশষ শোচনীয় 
ছিল, কনশ্রিব, ও আঁডিসনের ন্যায় বিখ্যাত লেখকগণও কেবল আপনাদের লেখনীর 
সাহায্যে সংসারযাত্রীনির্বাহে সমর্থ হয়েন 'নাই। তূদেব আত্ম পোষণ ও পরিবার- 
প্রতিপাঁলনের ভন্ত কার্য্যাস্তরে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। কিন্ত কেবল'আত্ব-পোষণ ও পরি- 
বার প্রতিপালনই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না, তিনি হিন্দুর পুণ্য-ক্ষেত্রে 
হিন্দুত্বের গৌরবরক্ষায় উদ্যত হইয়াছিলেন, শেষে হিন্দুত্বের গৌরবরক্ষারত্র উপায় করিয়। 
পবিত্র-সঙ্গিলা ভাগীরথীর ক্রোড়ে চির-নিত্রিত হুইয়াছেন। তাহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল 
বে, ব্রা্মণরক্ষা না হইলে এবং ব্রাহ্মণ সংগ্কৃতান্থপীলনে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর মনোযোগী 
না হইলে হিন্দু-দমাজের মঙ্গল হইবে না। ষঘেঁ ব্রাহ্মণের অলে।কসামান্ত প্রতিভায় এক 
সময়ে ভারতে অপূর্ব সভ্যতা প্রবর্তিত হইয়াছিল, জ্ঞান-গৌরবের নিদর্শনস্থল ধর্ম্মশাত্তাদি 


প্রীত হইয়াছিল, কল্পনার লীলাকাননস্বকপ' অমৃতময় কাব্যাদি প্রচারিত হইয়াছিল ৭, 


সংক্ষেপে যে ব্রাহ্মণ হিন্দু-সমাজের পরিচালক ও হিন্দুসমাঁজের গৌরবস্থল ছিলেন,সেই ব্রাহ্ম- 
ণের এখন কি দশা হইয়াছে ? ব্রাহ্মণ এখন অল্নের.দায়ে বিব্রত, পরিবারপালনে উদ্লরাস্ত, 
“ঘোরতর দারিদ্র্য মর্ম্মাহত। অতুলনীয় সত্যতার প্রবর্তক, অনস্তঁক্তিশালী সমাজের পরি- 
চালকের সন্তান এখন নিদারুণ জঠরযনঞ্জণায় অপরের দ্বারে ভিক্ষা প্রার্থী । দারিদ্র্যের অভি- 


রঃ 
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ঘাতে তাহাদের শীক্্রচিস্তা, শীন্রান্ুণীলনপ্রবৃত্তি অন্তত হইয়াছে। অনেকে এখন চিরন্তন 
প্রথায় বিসর্জন দিয়া, সংস্কৃতের.. আলোচন! পরিত্যাগ করিয়া, অর্থকরী বিদ্যার আরা- 
ধনায় মনোনিবেশ করিতেছেন । ' অনেকে অমৃতিময়ী ভাষার দুর্দশা! ও অবমাননা দেখিয়া 
নির্জনে নিরস্তর নয়নাশ্রুতে বক্ষঃস্থল -ভাসাইতেছেন। সংস্কৃতশিক্ষ] যেন এখন ব্রাঙ্গ 
পণ্ডিতের পক্ষে মহাঁপাঁপের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে; এই মহাপাঁপের জন্তই য্নে 
তাঁহারা এইরূপ শান্তিভোগ করিতেছেন *। সমাজের ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা 
আর- সম্ভবে. না--ইহা অপেক্ষা ঘদয়বিদারক দৃত্ত আর হয় না।, পৃথিবীতে সংস্কৃত 
ভাষার -তুল্য-ভাষা "নাই । এই অতুল্য ভাষার আলোচনার কি এই পরিণাম ? ডুদেব 
এই পরিণামে মর্ম্মাহত :হইয়াছিলেন, তিনি টির দিন হিন্দুর হিন্দৃত্রক্ষার জন্য চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, "শেষে হিন্দৃত্বের জন্তই এক লক্ষ যাটি হাজার টাকা দান. কুরিয়া গিয়া, 
ছেন। জাতীয় চিকিংসাশান্ত্র এবং জাতীয় র্শশীস্ প্রভৃতির অন্য, 'অধিকন্ত জাতীয় 
সমাজের পরিচালক: -ব্রাহ্মণের নিমিত্ত :একজন গ্রন্থকার ও রাজকরমুচারীর এরূপ 
দান তুলনারহ্তি। ভূদেব কেবল উপদেশ - দিয়াই নিরস্ত থাকেন নাই, ‘সেই উপদেশ 
: কাৰ্য্যে পরিণত, করিরারও. উপায়, করিয়া দিয়াছেন। . হিন্দু-মমাব্দের পরিচালনে 
তিনি, অসীমশক্তিমম্পন্ন বীর পুরুষ 9 হিন্দুসমাজের. মঙ্গলের ব্তীহার এইরূপ 
স্বাৰ্থত্যাগ অনস্ত গৌরবে পরিপূর্ণ ; হিন্দু-দমাজের ইতিহানে তাঁহার এই মহীয়সী কীর্তি 
চির মহিমান্বিত । - যতকাঁল হিদ্ুদমাজ অটলভাবে থাকিবে, ততকাল এই দূরদর্শী মহা- 
পুরুষের অভিজ্ঞতা ও দানশীলতা স্বদেশপ্রেমিক হিন্ুকে জাতীয় সমাজের হিতকর কার্যয- 
সাধনে উপদেশ দিবে । 2 
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* আমার প্রমত্রন্ধান্পদ, বন্ধু শ্রীযুত রাজনারায়ণ বসু মহাশরও ত্রাঙ্ছণ পণ্ডিতদিগের ছুরবস্থাব জন্য 
একবার এইকপ আঁক্ষেপপ্রকাণ করিবাছিলেন ।-*দে কাল আর এ কাল,” ৪৮ পৃ৯1। 
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কৌন কোনি সুবিজ্ঞ সমালোচক “পরিযদ-পত্রিকা” এই নামের সন্ধে সংস্কৃত ব্যাকরণের 
'নিয়ম রক্ষা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। বাঁাঁলায় সকল স্থলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম 
রক্ষা হইতে পারে কি না, তদ্বিষয় বিবেচ্য । বাঙ্গাল! ভাষার ক্রমোন্নতির ইতিহাস পর্যযা- 
লোনা করিলে বোধ হয় যে, বাঙ্গালা কেবল সংস্কৃত ভাষার নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর 
হয় নাই। উহা অনেক শ্থলে সংস্কত ব্যাকরণের আদেশ মানিয়াছে, 'ইলবিশেষে 
পর আদেশেরও অতিক্রম করিয়া চবিয়াছে। সংস্কত ব্যাকারণরূপ শৃঙ্খলে ভাষার এই 
উদ্দাম গতি কঠোর রূপে নিরুদ্ধ করা বোঁধ হয়, সঙ্গত নয়। একটি উন্নতিশীল ভাষাকে 
কৰেকটি অতি প্রাচীন সুত্রে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে উহার শক্তি ও সৌন্দর্য্য, উভয়েরই 
হানি হইবার সম্ভাবনা । এইজন্য বাঁঙ্গালায় অনেক সংস্কৃতমূলক শব অসংস্কতভাবে 
ব্যবহৃত হইয়া আঁসিতেছে! ইহাতে ভাষার উন্নতি বই অবনতির সম্ভাবনা নাই। সকল 
স্থলেই ভাষার একটি ধারাবাহিক ক্রম নির্দিষ্ট থাক! উচিত। এক ভাঁষার এক গলে 
“নভাসৎসমূহ” বা “বিহংসমূহের” পরিবর্তে “সভাসদসমূহ” বা “বিদ্বানসমূহ” লিখিয়া, 
অন্ক স্থলে “পরিষৎসমূহ” লিখিবার কারণ দেখা যায় না! এই সকল বিবেচন!| করিয়া, 
"পরিষদ-পত্রিকা” নাম্‌ রাখা হইয়াছে। বর্তমান বাঙ্গালা ভাষা ও সংস্কৃত ব্যাকরণ 
সম্বন্ধে আমাদের অনেক বক্তব্য আছে। সময়াস্তরে পত্রিকাঁয্ন এ সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র 
প্রবন্ধ প্রকাশের ইচ্ছা রহিল। | 
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বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর পরীক্ষায় বাঙ্গাল! প্রবর্তনের চেষ্টা হইতেছে । পরিষদেও 
এ বিষয়ে কর্তবানির্ধারণের প্রস্তাব হইয়াছে । যাহারা বাঙ্গাল। ভাষার উদ্নতিসাধনে 
তৎপর, তাহারাও এ বিষয়ে উদাসীন নাই । শুনিতে পাওয়া যায়, বঙ্গদেশের সন্রাস্ত 
মুদলমানগণের অনেকে বাঙ্গালাপ্রবর্তনের বিরোধী। শিক্ষাপরিচরসম্পাদক শ্রীযুক্ত 
শরচ্চন্্র চৌধুরী বি, এ, মহাশয়, বঙ্গদেশীয় মুসলমানদিগের মাতৃভাষ! বাঙ্গালা কি উর্দ্‌ 
এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর পরীক্ষায় বাঁঙ্কাল! প্রবর্তিত হইলে মুপলমানদিগের উপকার 
আছে কি নাঃ এ বিষয়ে কতিপয় সম্ভান্ত মুসলমানের মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 
কয়েকজন পত্রের উত্তর দিয়াছেন। একখানি পত্র আশ্বিন মাসের শিক্ষাপরিচরে 
প্রকাশিত হইয়াছে । এই পত্র মুর্ষিদাবাদনিবাসী শ্রীযুত মুন্সী তালিমুদ্দীন সরকার 
মহাশয় লিখিয়াছেন। পত্রেন্ত একাংশ এই স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে ₹--*উর্দুকে বঙ্গবানী 
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মুসলমানগণের মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে 'না। “ভতরগহে উর্দূ 
ব্যবহার অদ্যাপি বিদ্যমান, কিন্তু এমন পরিবার কুত্রাপি নাই, যে পরিবারে বাক্গাল! ভাঁষা 
আদৌ ব্যবন্বত হয় না, বা বাঙ্গালা বুঝেন না।' বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহে বাঙ্গালা 
ভাষার প্রচলন একাস্ত কামনীয়। * * বাঙ্গালায় উর্দ, অর্থকরী ভাষা নহে, কেবল ধর্ম্ম - 
গ্রন্থে বুৎপত্তি লাভের জন্তই উর্দু শিক্ষার প্রয়োজন! উর্দুতে যর্ম্গ্রস্থাদির অনুবাদ এভ 
প্রচুর হইয়াছে যে, আরবী শিক্ষা না করিয়া কেবল উর্দু শিক্ষা করিলেও চলে। * * * 
মুসলমান তদ্রসমার্জ আরবী পারর্সীর ফে সকল অন্থবাদ মুসলমান বাঞ্গালায় প্রকাশ 
করিয়া হিন্দু ভদ্রসমাজের অপাঠ্য করিয়া রাখিয়াছেন, বঙ্গভামায় সুশিক্ষিত হইয়া সে 
গুলি বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় প্রকাশ: করিলে সকলেই আদরের সহিত পাঠ করিবেন। * * 
মু্বলমান-ভ্রাতৃগণ বঙ্গভাঁষ! শিক্ষা করিয়া, আরবী, পারসী ধর্মগ্রন্থ হইতে সাহিত্য ইতি- 
হাসাদি গ্রস্থপুগ্জ বাঙ্গালায় প্রকাশ করিলে হিন্দু ভদ্রসমা্জ কেন, সাধারণ বাক্ষালীর 
অবস্তই তাহা পাঠ্য হইবে । এই উপায়ে * * হিন্দু মুসলমানের যে একতা! লুপ্তপ্রার 
হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সহজে পুনঃস্থাপিত হইয়া, উভয়েরই মঙ্গলের নিদান হইবে । 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহে বঙ্গভাঁষার বহুল-প্রচার না হইলে তাহা! অসম্ভব ।” 


সর করছি চন, 


আর দুই জন সম্রাস্ত মুসলমানও লিখিয়াছেন £--“বাঙ্গালার মুসলমান জাতির ভাবা 
সম্বন্ধে যতদুর পরিজ্ঞাত আছি, তাহাতে মুদলমানবর্গের মাতৃভাষা বাঙ্গালা ভিন্ন কিছুই 
বলিতে পারি না। * * আমার (আমাদের ?) মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বাঙ্গালা 
প্রবর্তিত হইলে মুমলমানদিগের পক্ষেও বিশেষ সুবিধাই হইবে ।” অন্য একজন সন্ত্রান্ত ও 
সুশিক্ষিত মুসলমান উর্দুর সমর্থন করিয়াছেন। পত্রলেখক মহাশর শিক্ষাবিভাগের 
এক জন উচ্চপদস্থ কর্মচারী । তিনি বলেন, বন্গদেশে ছুই শ্রেণীর মুসলমানের বাস। এক 
শ্রেণীর পূর্বপুকষেবা ভিন্ন দেশ হইতে বাঙ্গালায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে অন্ত 
শ্রেণীর পৃর্বপুরুধেরা বাঙ্গালায় থাকিয়া মুসলমানধর্শ্মে দীক্ষিত হইয়াছে । উপনিবিই 
মুসলমানদিগের সম্তানগণ তাহাদের পূর্বপুরুষদিগের ভাষারই আলোচন! করে এবং ও 
ভাষাতেই কথাবার্তা কহে। দীক্ষিত মুসলমানের সন্তান্রো তাহাদের প্রতিবাসা 
চিন্দুদিগের ভাষায় কথাবার্তা কহিয়া থাকে। উর্দু ব্জবানী অধিকাংশ মুসলমানের 
মাতৃভাষা না হইলেও উহ! তাঁহাদের জাতীয় ভাষা । সন্ত্রান্ত মুদলমানেরা উর্দ, তেই 


- ৯ কথাবার্তা কহিয়া থাকেন। যাহার! উর্দ, জানেন না, মুসলমাঁনসমাঁজে তাঁহাদের প্রান 


জন্্রম রক্ষা পায় না। মুসলমান ধর্ম্মপ্রাণ জাতি; ধর্ম্মের জন্য উৎসাহ ও একাগ্রতা! তাঁহা- 
' ঘের '্বদয়ে-চিরদিনই জীবস্তভাবে রহিয়াছে ।- মুসলমানের ধর্মমসৎক্রান্ত গ্রস্থগুলি আরবী 


১১৬ সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা । [কাৰ্তিক 


ভাষায় লিখিত। ' উর্দতে উহার কিয়দংশের অনুবাদ হইয়াছে! বাঙ্গালায় উহার 
অস্থরাদ হয় নাই। যে সকল মুসলমান আপনাদের সম্তানদিগকে 98 
ইজি হাতি শিখাইয়া থাকেন । 
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বাঙ্গালায় পাঠ্য-গ্রস্থগুলি- প্রধানতঃ হিন্দুর লিখিত। হিন্দু তাঁহাদের জাঁতীয়ভাঁব, 
আঁচারব্যবহ্থার, রীতিনীতি এবং পৌরাণিক কথা ও ধর্ম্মামুশাসনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া! 
এই সকল গ্রন্থ লিখিয়াছেন। মুসলমানের রীতি নীতি ও ধর্্মান্ছশীসন হিন্দুর লিখিত 
পাঠ গ্রন্থে পাওয়া যায় না। সীতার বনবাঁসাদির ন্যায় গ্রন্থ হিন্দুসস্তানের পাঠ্য হইতে 
পারে, কিন্তু উহার -পাঠে মুসলমানসস্তানের তাঁদৃশ উপকার নাই। এজন্য বাঙ্গালার 
পরিবর্তে উর্দুর আলোচনা করাও মুসলমানের কর্তব্য। আপনাদের জাতীয়তাবের 
সহিত সামঞ্জন্ত থাকাতে মুসলমান সন্তানেরা বাঙ্গালা অপেক্ষা উদ্দুই সহজে শিখিতে 
পারে। তবে উর্দু এ পর্য্যন্ত তাদ্শ উন্নত ভাষার মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। এখনও 
এফ» এ, পরীক্ষার পাঁঠ্যের মধ্যে উহার স্থান পাওয়ার সময় হয় নাই! যদি বাঙ্গাল! 
এফ, এ. পরীক্ষায় প্রচলিত হয়, তাহা হইলে মুসলমান গ্রস্থকারগণ আপনাদের জাতীয় 
ভাষা উর্দু রও উন্নতিসাঁধনে মনোযোগী হইতে পারেন। 

সিন ্ মী hed 

পত্রলেখক মহাশয়ের যে সকল যুক্তি পূর্কে উক্ত হইল, তংসমুদয় শ্রীযুত মুন্সী তালি- 
মুদ্দীন সরকার মহাশয়ের যুক্তিতে খণ্ডিত হইতেছে। সরকার মহাশয় স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ 
করিয়াছেন যে, সুসলমানসমাজ যদি পরিশুদ্ধ বাঙ্গালায় আপনাদেরধর্ম্মমূলক বিষয় 
লিখিয়া প্রকাশ করেন, তাহা হইলে উহা কেবল মুসলমানের কেন, হিনুরও পাঠ্য হইতে 
পারে। যে ভাবে সীতার বনবাস প্রণীত হইয়াছে, সেইভাবে মুসলমান ধর্ম্মবীর ও যুদ্ধ- 
বীরগণের আধ্যানাদি বিশুদ্ধ ও প্রা্ল বাঙ্গালায় প্রণীত হইলে উহা পাঠ্য না হইবার 
কারণ দেখিতে পাওয়া যায় ন!। মুসলমানের লিখিত “বিষাদসিন্ধু” প্রভৃতির স্তায় গ্রন্থ 
বঙ্গীয় সাহিত্যভাগারে প্রধান, স্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক হিন্দু উহ! আুগ্রহ- 
সহকারে পাঠ করিয়া গ্রন্থকারের রচনা-নৈপুণ্যের ভূয়পী প্রশংসা করিয়াছেন। চেষ্টা ৮ 
-করিলে সন্ত্রস্ত মুসলমান দমাব বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ অভিজ্ঞতার পরিচয় দিতে পারেন, । 
প্রীযুত মীর মসাররফ, হোসেন প্রভৃতি যে ক্ষমতা .দেখাইয়াছেন, অন্তান্ত সন্ত্রা স্ত মুসলমান 
.ষে; তাহা দেখাইতে পাঁবেন না, এরূপ বিশ্বাস করিবার কোন্‌ কারণ নাই ৷ যদি মুসলমান 


সন ১৩০১] সাময়িক প্রসঙ্গ । ১১৭ 


১ ৬দাস্ত পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গাল! শিক্ষা করেন, তাহা হইলে বঙ্দদেশে আর একটি ভিন্ন 
দেশীয় ভাষাকে স্থান দিতে হয় না। 


১ ক. ৩৭ + ক 
কক by a+ খর 


১৮ই আখিনের বঙ্গবাসী সংবাদপত্রে লিখিত. হইয়াছে, 'বিশ্বকোষসক্কলনকার প্রীযুত 
নগেন্সনাথ বন্ছ মহাশয় ২1৩ শত বংসরের পূর্বে লিখিত একখানি গণ্য গ্রন্থের পুথি 
সংগ্রহ করিয়াছেন। গ্রস্থকারের নাম নরোতম দাস । গ্রন্থে প্রীমতাগব্তের কতিপয় 
উপদেশ লিখিত হইয়াছে ৷ প্রবন্ববাসীতে উক্ধ গ্রন্থের এই স্থল উদ্ধৃত হইয়াছে ₹__“তাহার 
রূপ কি। স্বরূপ প্রকৃতিতে জড়িত। বাহজ্ঞান রহিত। .তেঁহ নিত্য চৈতন্য। 
তাহাকে জানিবে কেমনে । তেঁহ আপনাকে আপনি জানে। যে জন চেতন, সেই 
চৈতন্য । অতএব স্বরূপ এক বস্তু হয়। * * * তেঁহ প্রথম পুরুষ। তার নাসাগ্রে 
্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি” প্রাচীন বাঙ্গাল! গদ্য রচনা! কিরূপ ছিল, -তাঁহা উদ্ধৃত কয়েক 
পঙ.ক্তিতে জানা-যাইবে। আশা করি, গ্রন্থকারের জীবনী ও তৎসামস্সিক বাঙ্গাল। 
সাহিত্যের বিবরণ মহ পু'খিখানি পু্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। | 





পরিষদের কার্ধয-বিবরণ.। 


. চতুর্থ অধিবেশন । 
১১ই ভার (২৬শে আগষ্ট) ৷ < 
. * -* উপস্থিত সভ্য £_- Hl 
ks 5 ৮৮ ১.1 ই " ্ 
{ ভুক্ত রবীন্রনাথ ঠাকুর।। *' শ্রীযুক্ত শরচন্্র চৌধুরী । 
" "প্রযুক্ত নবীনচন্্র সেন। -' ?) শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্ত্র মজুমদার ৷ 
''' মহাৱাঁজকুমার বিনযুকৃষ্ণ বাহার ।' ' শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাড়ে । ' 

শ্রীযুক্ত পূর্ণেনুনারায়ণ সিংহ । ''' * '- ' গ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত। . 

' শ্রীযুক্ত মনোমোহন বস্ু ৷ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচাৰ্য্য ৷ 
জীযুক্ নন্দকৃষ্ণ বন্থু। ---- ০ স্তীযুক্ত গোপালচন্ মুখোপাধ্যায় । 
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্্র দাস । জীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী । 
শ্রীযুক্ত হীরেন্নাথ ঘত্ত। শ্রীযুক্ত রামেন্দসুন্দর ত্ৰিবেদী । 
শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত। 

শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তানুকদার। 

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দর বিশ্বাস । i প্রীযুক্ত দেবেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় । 

মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । 

সম্পদক পূর্ববর্তী অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলে পর নিম্নলিখিত প্রস্তাব- 
গুলি সকলের সন্মতি অনুসারে পরিগৃহীত হইল। 

৯। নিক্নলিখিত ব্যক্তিগণ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সত্যন্ূপে গৃহীত হইলেন £_- 
১। শ্রীযুক্ত স্তার রমেশচক্দ মিত্র । ৬। শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী । , 
২। মাননীয় শ্রীযুক্ত চন্্ৰমাধব ঘোষ। ৭। শ্রীযুক্ত মহেন্দনাথ রায় । 
ত। শ্রীনু্ জ্ঞানেন্্রনাথ খণ্ড । ৮। শ্রীযুক্ত নরেন্ত্রনাথ মিত্র ৷ 
৪ শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র । ৯। শ্রীযুক্ত দাশরথি ঘোষ । / 


৫। গীফুক্ত কুঙ্গবিহাঁরী বসু । ১০। শ্রীযুক্ত দীনেশচরণ সেন। 
bd 


f 


{ 


ভিন 


ফন ১৩০১] পরিষদের কার্ষ্য- বিবরণ । ১১৯ 


te) তৎপর রই বানু গোপালচতর ুখোপাধ্যানদরে পর পঠিত হইল। পত্রথানি 
ই 


-" ভীপ্রীহরিঃ 
শরণম্‌। 
কলিকাতা - 
১লা ভাত্র, ১৩০১ সাল। 
শ্রীযুক্ত বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষদ-সম্পাদক | 
মহাশয় সমীপেষু। 


সবিনয় নিবেদন, 

বহুবর্ধ অতীত হইল, মৃত কবি ঈশ্বরচন্ত্র গুধ বহু পরিশ্রমে এবং তত্বান্থসন্ধানে রাঁম- 
নিধি গুপ্ত, ভারতচন্্র রায়, বামপ্রসাদ সেন, হরুঠাকুর, রাম বন্ধ প্রভৃতি কবিদ্দিগের 
জীবনী সংগ্রহ করিয়া মাসিক প্রভাকরে প্রকাশিত করেন। সেগুলি পুস্তকাকারে 
প্রচারিত করা তীহার অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু কেবল মাত্র কবি ভারতচন্দ্রের জীবনী 


১ ব্যতীত অন্তগুলি গ্রস্থাকারে প্রচারিত হয় নাই। যদিও ভাঁরতচন্্ ব্যতীত উপরোক্ত 


অন্তান্ত কবিগণ কেবলমাত্র সংগীতরচক ছিলেন, তথাপি তাঁহাদিগেব জীবনী বঙ্গীয়- 
সাহিত্য-সংসাঁরে গ্রস্থাকারে রচিত “হওয়া! প্রার্থনীয়। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুণের উত্তরাধি- 
কারিগণ সেই জীবনীগুলি এক্ষণে পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিতে অন্তিলাধী 


" হুইয়াছেন। বঙ্গীয়সাহিতা-পরিষদ যদি তাহাদিগকে এবিষয়ে উৎসাহ এবং সাহায্য 


B- 


দান করেন, তাহা! হইলে সহজেই আগু সেই জীবনীগুলি প্রচারিত হইতে পারে। 
আপনি অনুগ্রহ পূর্বক পরিষদের আগামী অধিবেশনে এই পত্রধানির মর্ম ব্যক্ত করেন, 
ইহাই অনুরোধ । 
একাস্ত বশংবদ 
শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপধ্যায় । 


অনেক আলোচনার পর স্থিরীকৃত হইলে যে, ভারতচন্তর, ঈশ্বর গুপ্ত, রাম বসু, প্রভৃতি 
প্রাচীন কবির জীবনী বাহার! প্রকাশিত করিতেছেন, সাহিত্য-পরিষদ অত্যন্ত আহলাঁদের 
স্কিত তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতে প্রস্তত আছেন, এবং ভবিষাতে তাঁহাদিগের 
পুস্তক প্রকাশিত হইলে এবং উপযুক্ত বোধ করিলে সাহিত্য-পরিষদ প্রকাশিত গ্রন্থ ক্রয় 


বা অন্ত কোন রূপে যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্যও করিবেন । 


৩। শ্রীযুক্ত হীরেব্রনাথ দত্তের এবং তংসঙ্গে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্তের প্রস্তাব 
উপস্থিত হইল ৷ Bll oi : 


১২৪ সাহিত্য পরিষদ-পত্রিক! । [কার্তিক 


বছ-মানাম্পদ শ্রীযুক্ত বঙ্গীয়সাহিত্য পরিষদ সভাপতি 
মহাশয়েযু। 

সবিনয় নিবেদন, 

বঙ্গভাষার ক্রমোন্নতিতে এবং বন্গীয়সাহিত্যপরিষদের উদেগ্ঠ ও কার্য্যকারিতায় 
উৎসাহিত হুইয়া, আমি পরিষদে নিম্নলিখিত প্রস্তাব উত্থাপন করিতেছি । আশা! করি, 
এবিষয়ে কর্তব্যনির্ণয় জন্ত পরিষদ সবিশেষ মনোযোগী হইবেন। 

এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা! পরীক্ষায় প্রায় সকল বিষয়ই ইংরেজীতে ধার্য্য 
আছে। কেবল সাহিত্যে দ্বিতীয় দ্যা স্থলে পরীক্ষার্থীগণ ইচ্ছামত সংস্কৃত বা বাঙ্গালা . 
ইত্যাদিতে পরীক্ষা দিয়া থাকে। তাহার! গণিত ভূগোল ইতিহাসাদি ইংরাজীতেই শিক্ষা 
করিয়! থাকে। বিদেশীয় ভাষায় সমগ্র বিষয় শিক্ষা করা ও পরীক্ষা দেওয়া! শিক্ষার্থীদিগের 
নিরতিশয় ছুরহ হইয়া উঠে। ছাত্রগণ তৃতীয় শ্রেণী হইতে ইতিহাস পডিতে আরম্ত 
করে। তিন বৎসরেও ভারতবর্ষ ও ইংনণ্ডের ইতিহাস, তাহাদের সম্যক আয়ত্ত হয় না।: 
এইরূপে অন্তান্ত বিষয়ের অনুশীলনেও বিস্তর অসুবিধা ঘটে। এজন্য আমার প্রস্তাব 
এই যে, প্রবেশিকা পরীক্ষার নিমিত্ত সাহিত্য ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে এখন যে নিয়ম নিদ্দিষ্ 
আছে, তাহাই থাকুক ; কিন্তু ইতিহাস, ভূগোল গণিতাদির পরীক্ষা বাঙ্গালা প্রভৃতি 
ভাঁষাতেও হউক । অর্থাৎ প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিগণ ভূগোল ইতিহাসাদি আপনাদের দেশীয় 
ভাষায় শিখিয়া, পরীক্ষা দিতে পারে, তদ্থিষয়ে নিয়ম হউক । 

এই প্রস্তাব সম্বন্ধে পরিষদ হইতে আন্দোলন হওয়া বাঞ্ছনীয়। আবশ্যক হইলে 
পরিষদ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদনপত্র প্রেরিত হইতে পারে কি না, তথ্বিয়য়ে ধিবে- 
চন! করাও কর্তব্য । মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক পরিষদের আগামী অধিবেশনে সত্য মহো- 
দয়গণের বিবেচনার্থ আমার এই পত্রথানি উপস্থিত করিলে বাধিত হইব। ইতি 


১লা ভাত | বশংবদ | 
১৩০১ সাল । শ্রাহীরেন্দ্রনাথ দত । 
শ্ীপ্রীহরিঃ 
শরণম্‌। 
বহুমানাম্পদ শ্রীযুক্ত বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষদমভাপতি 
" মহোদয়েযু। 
সবিনয় নিবেদন, 


এখন বাঙ্গালাভাষার ক্রমে উন্নতি হইতেছে, অনেক ভাল গ্রন্থ দ্বার! বাঙ্গালাসাহিত্য 
ক্রমে পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে। বহ্বীর-সাহিত্যপরিষদও বাক্গালার শ্্রীবৃদ্ধি নাধনজন্য 
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প্রতি হছে? উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজী স্কুল ও কটলজে.যাহাঁতে বাঙ্গালার আলো- 
'্না-পুর্ববাপেক্ষা অধিকতর হয়, তৎসম্বন্ধে কিছু করা এখন আঁমীা্টের-কর্তব্য হইতেছে । 
আমার শ্রদ্ধাম্পদ বন্ধ শ্রীযুক্ত বাবু হীরেক্রনাথ দত্ত এম্‌, এ, উচ্চ-শ্রেণীর' ইংরেজী বিদ্যা". 
লয়ে বাঙ্গালার আলোচনাসম্বন্ধে একটি প্রস্তাব করিয়াছেন ।, আমিও কলেজে বাঁী- 
লার আলোচনা বিষয়ে একটি প্রস্তাবের উত্থাপনে সাহসী হইতেছি।.- 

১। বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ্‌, এ, পরীক্ষায় সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গীলা প্রভৃতি এতদ্বেশীয় 
ভাষার পাঠ্যপুস্তক নির্ধারিত হউক--অথবা উক্ত পরীক্ষায় অন্ততঃ এক বেল! সংস্কৃত 
পাঠ্যপুস্তক হইতে প্রশ্ন হউক, আর এক বেলা বাঙ্গালা রচনা ও আগ্বাঁদের নিয়ম হউক । 

২। বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষায় পাস্‌কৌর্সে বংস্কতের সহিত বাঙ্গালাভাষার 
পাঠ পুস্তক নির্ধারিত হউক । . 

অনরকোর্সে সংস্কৃত ও বাঁঙ্গালরি সহিত বাঁঙ্ধীলা নায় নিম হওঁক ।. 

এই প্রস্তাব সম্বন্ধে পরিষদ হইতে আন্দোলন হওয়া বাঞ্চনীয় 1. আবশ্যক হইলে, 
পরিষদ হইতে বিশ্ববিদ্যালিয়ে আবেদন পত্র প্রেরিত হইতে পাঁরে কি নী, তদ্বিষয়ে বিবে- 
চনা করাও কর্তব্য । বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ বাঙ্গাল! সাহিত্যের উৎকর্ষপধনে ও 
প্রাধান্যস্থাপনে উদ্যত হইয়াছেন। যে কোন বিষয়ের সহিত বাঞ্াীলাভীষার উন্নতির 
সম্বন্ধ আছে, তদ্বিষয়ক প্রস্তাব, বোধ হয়, পরিষদে উপেক্ষিত হইবে নী । 

অনুগ্রহ পূর্বক এই পত্র খানি সত্যমহোঁদরগণের বিবেচনার্থ- পরিষদের আগাঁমী 
অধিবেশনে উপস্থিত করিলে বাঁধিত হইব ! ইতি 

২ক়! ভাদ্র 1 ৮ 58 বশত্বদ 

১৩০১ সাল । 44 .জ্রজনীকান্ত গুপ্ত। 
অনেক বিচার ও আলোচনা হইতে লাঁগিল। মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় বলিলেন £--«গ্রবের্শিক1 পরীক্ষা পর্য্যন্ত সাহিত্য ভিন্ন অপরাপর বিষয় বাঙ্গালায় 
হয়, ইহা! বাঞ্ছনীয়, এবং তাহা হুইলে তৎসম্বন্ধে পুগ্তকেরও কোন অভাব হইবে না। 
তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকার বহুদূর প্রপারিত, এবং তমিমিত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীগ ছাত্র, 
পরীক্ষার্থ উপস্থিত হইয়া থাকে । এরূপ স্থলে ভিন্ন প্রদেশীয় ছাত্রদিগের মাতৃভাষা! বাঁজা- 
লার মত উন্নত ও পরিপুষ্ট না হওয়ায়, এই বিষ্য়ের আপত্তি হইতে পারে ও হইতেছে। 
Fatulty of Artsর গত অধিবেশনে কোন কোন মুসলমান সভ্য এই সুত্রে উর্দু লইয়া 
আপত্তির কথা উত্থাপিত করিয়াছিলেন” । শ্রীযুক্ত শ্রশচন্ত্র বিশ্বাস বলিলেন--“্বাঙ্গালার 
ঢষুসলমানদিগের ভাষা যখন বাঙ্গালাই হুইয়৷ পড়িতেছে, তখন সুসলমানদিগের এইরূপ 
' আপত্তি যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না।” শ্রীযুক্ত বাবু রবীজনাথ ঠাকুর বলিলেন--“মফঃস্থলে , 
যেরূপ দেখা যায়, তাহাতে মুমূলমানদিগের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা দিন দিন অধিক- 
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তর প্রচলিত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। কারণ মুদলমান ছাত্রের! অনেকেই ছাত্রবৃত্তি 
- পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া! থাকে, _এমন কি আজ কাল মুসলমান ছাঁত্রদিগের অনেকে সংস্কৃত 
শিক্ষাতেও কৃতকাধ্যতার পরিচয় প্রদান "করিতেছে ৷” শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র সেন ও 
শ্রীযুক্ত বাবু নন্দকৃঞ্ণ রস্থ' উভয়ে বলিলেন__“আপাততঃ প্রবেশিকা পর্য্যন্ত না করি! 
চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত এইরূপ ব্যবস্থা করা. হউক ।” তাহার পর প্রস্তাবকাঁরক শ্রীযুক্ত বাবু 
হীরেন্দ্রনাথ দন্ত ১৮৯২ সালের পরীক্ষার্থীদিগের তালিকা উপস্থিত করিয়া বিবিধ যুক্তি ও 
প্রমাণের সহিত প্রস্তাবিত বিষয়টি পরিষ্কতরূপে প্রতিপাঁদিত করিলেন। অবশেষে স্থির 
হইল যে, মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হীরেজ্সনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রবীন্তর- 
নাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রজনীকাস্ত গুধ, শ্রীযুক্ত নন্দকৃষ্ণ বসু, - মহাশয়দিগকে অনুরোধ 
করা হউক যে তাঁহারা এই বিষয়ের অন্থকুল ও প্রতিকূল পক্ষ প্রদর্শন পূর্বক একটি 
নির্দিষ্ট প্রস্তাব পরিষদের নিকট উপস্থিত করুন--করিলে পরিষদ তৎসম্বন্ধে যাহা! কর্তব্য 
বোধ করেন, তাহা করিবেন। পরিষদ তাহাদিগের প্রস্তাব প্রাপ্ত হইলে তাহা মুদ্রিত 
করিয়া সাধারণ অধিবেশনের অন্ততঃ এক মাহ পূর্বে তাহার এক এক.ধণ্ড সভ্যদিগের 
বিবেচনার্ঘপ্রেরণ করিবেন । 

৪।' পরিষদের পুস্তকাঁলয় সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু রামেন্্রসুন্দর ভি 
হইলে অনেক আলোচনা হইল । অবশেষে স্থিরীকৃত হইল বে, পরিষদের আর্থিক অবস্থা 
এরূপ নয় যে, আপাততঃ পুস্তক ক্রয় করিয়া পুস্তকাঁলয় প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে । 
তবে পরিষদের সভ্যদিগের মধ্যে ধাঁহাঁর! গ্রন্থকার আছেন, তাঁহার! অনুগ্রহ পূর্বক নিজ 
নিজ গ্রন্থ প্রদান করিলে তন্থারা পুস্তকালয়ের কার্য্য আরস্ত হইতে পারে, এবং ভবিষ্যতে 
আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হইলে ক্রমে ক্রমে পুস্তক ক্রন্নও করা যাইতে পারে । 

€। শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বঙ্গ মহাশয়ের পত্র-লিখিত প্রস্তাবাহুসারে স্থিরীকৃত হইল 
যে, পরিষদের -পত্রিকাঁয় লঙ্গ, 0০58) সাহেবের বাঙ্গালা পুস্তফের তালিকা প্রত্যেক 
পুস্তকের পার্শ্বে তত্সংক্রাস্ত মতামতের সহিত ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবে। 

৬। শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার প্রণীত পুস্তকাঁবলী,ও শ্রীযুক্ত ত্রেলো ক্যনাথ 


মুখোপাধ্যায় তৎপ্রণীত কস্কাবতী নামক উপন্তাঁস, পরিষদকে প্রদান করায় তাহা" ' 


দিগের ছইজনকে ধন্তবাদ প্রদান করা হইল। . 
তৎপরে সভাপতিকে ধন্তবাদ প্রদান পূর্বক সভাঁতঙ হইল । 
ভ্রদেবেজ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । * * 
:- সম্পাদক । | 
ভীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় |! - 
সভাপতি। ' 
৮ই আশ্বিন ।- 


"০ 


পঞ্চম অধিবেশন । 


৮ই আশ্বিন ২৩শে সেপ্টেম্বর) 

2 উপস্থিত সভ্য £-_ 

সভাপতি--মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । 
ভ্রীযুজ গোঁপালচন্ত্র মুখোপাধ্যায় মহারাজকুমাঁর বিনয্নকৃষ্ণ বাহাদুর 
জ্ীযুকত শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাম 1 শ্রীযুক্ত মস্মধনাথ চট্টোপাধ্যায় । 
শ্রীযুক্ত অগদীশচন্্র লাহিড়ী । শীযুক্ত মনোমোহন বন্থু। 
শ্রীযুক্ত মতিলাল হাল্দার । - শ্রীযুক বাখালচন্ত্র সেন। 
শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী! প্রযুক্ত রজনীকান্ত গুধ 
শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাঁদ। - শ্রীযুক্ত শারদারঞ্জন রায় । 
শ্রীযুক্ত গৌসাইদাস গুপ্ত । শ্রীযুক্ত রায় বতীক্রনাথ চৌধুরী । . 
শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত । . শ্ীযুজ নন্দ বস্থ। 
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র। শ্রীযুক্ত হীরেজ্সনাথ দত্ব। 

' শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বস্। শ্রীঘুক্ত বীরেশ্বর পাড়ে ॥ 

শ্রীযুক্ত রামেন্দরনন্দর ত্রিবেদী । শ্রীযুক্ত চন্দ্ৰনাথ তালুকদার 1 
শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়! 


অসুস্থতা বশতঃ সভাপতি &/ যুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় অধিবেশনে উপস্থিত হইতে 
সা পারায়, উপস্থিত সভ্যবৃন্দের মন্মতি অনুসারে মাননীয় শীযুক্ত পুক্দাস বন্দোপীধ্যান্ 
মহাশয় সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিলেন। তৎপরে সম্পাদক পূর্ববর্তী অধিবেশনের | 
কার্ধ্যবিবরণ পাঠ করিলে নিমলিখিত প্রস্তাবগুলি পরিগৃহীত হইল £-_ 


১। যথাক্ীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সভ্যরূশে 
গৃহীত হইলেন । | 


১1 শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদনাথ সিংহ । ৬1 শ্রীযুক্ত বরদাকাস্ত সেন। 
২। জঁযুক্ত ললিতচন্ত্র মিত্র । ৭1 শ্রীযুক্ত: কৈলাসচক্র দাস! 
৩। শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসম্ন ভট্টাচার্য্য । ৮। শ্রীযুক্ত চণ্তীচরণ সেন। 


| শ্রীযুক্ত হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় । ৯। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সেন । 
৫.। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত । ১০। শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্ষেপাঁধ্যায়। 


১২৪ সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা। কার্তিক], 


. ১১1 শ্রীযুক্ত বন্মবত সামাধ্যায়ী ৷ ১৮। শীহৃকত রামলাল মুখোপাধ্যায় । 
১২। শ্রীযুক্ত ননীমোহ্‌ন বন্দ্যোপাধ্যায় । ১৯। শ্রীযুক্ত সত্যতারণ মুখোপাধ্যায় 
১৩) শ্রীযুক্ত রজনীনাথ রায়। ' ৯০। শ্রীযুক্ত মন্মথকুমার বন্ু। 

- ১৪। শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ গুপ্ত। ২১। শ্রীযুক্ত প্রমদানাথ মুখোপাধ্যায় 
১৫। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনারায়ণ সিংহ । ' ২২1 শ্রীযুক্ত বন্ধুবিহারী সিংহ ৷ 
১৬। শ্রীযুক্ত শিবচক্রর বন্দ্যোপাধ্যায় ।  --২৩। শ্রীযুক্ত শ্তামাধব রায়। 

১৭। শ্রীযুক্ত অতুলচন্্র চট্টোপাধ্যায়। ২৪। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন । 


২। তাহার পর দর রাজনারাম্রণ বসু হনব প্রস্থাব কএকটি পঠিত হুইল? 
প্রস্তাব বক নি টি 


রি 


বৈদ্যনাথ, _ 
দেওঘর, 
১৭ ভাত ; নি সংবৎ ৬৫ বিন, ১৩০১ 


~ 


পরম পরণযাস্পদ মিতরবরেষু - 
গ্ররিষদ আমার প্রস্তাব সকল (বোধ হয় সকল প্রস্তাবই) 
গ্রহণ করিয়াছেন: অবগত হইয়া অতীব আহ্লাদিত হইলাম। আর কতকগুলি প্রস্তাব 
করিতেছি, তাহা অনুগ্রহ পূর্বক আগামী অধিবেশনে গরিষদ সমীপে দর্পেশ করিবেন। 
পূর্ব-বাঙ্গালার সংবাদপত্রের! যে কল বাঙ্গালে প্রয়োগ করিবেন, তাহ! পরিষদ 
এই পত্রিকায় ধরিয়! দিবেন, এবং বাঙ্গাল! সাময়িক. পত্রিকা-লেখ কগণ বান্ধাল! শব্দের 
পরিবর্তে যে সকল ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিবেন, তাহাও ধরিয়া দিবেন। বাঙ্গালা 
_ পড়িয়া ষাইতেছি-_মধ্যে মধ্যে একটি একটি ইংরাজী শব্দ ইংরাজী অক্ষরে_ ইহা, 
তয়ানক। যে ইংবেজী শব্দ ব্যবহার না করিলে নয়, তাহার সম্তবপব বাঙ্গালা অমুবাদ 
প্রথম-দিয়া, তৎপরে বন্ধনীর ভিতর ইংরাজী শব্দ দেওয়া! কর্তব্য । এই ছুই বিষধে, 
অর্থাৎ বাঙ্গালে প্রয়োগ এবং ইংরাজী প্রয়োগ বিষযে পরিষদের একেবারে নির্দায় হওয়া 
কর্তব্য । ইংরাজী গ্রন্থকর্ভা সাদি (Southey) বলিধাছেন-_ণনু9 who uses & Latin or 
French word where & pure Anglo Saxon word would serve 85 well, shoufg eS 
be bung, drawn,and quartered for high treason against his mother tongue.” 
“বক্তৃতা! দান” ইত্যাদি বাঙ্গালা অক্ষরে লুকায়িত ইংরেজী প্রয়োগের ০ | 
খড়৷'হস্ত হইবেন। “বক্তৃতা দান” কিরে বাপু 
ভাবী ব্যাকরণ ও ভাবী, অভিধানের কোন কোন ক্ষুদ্র অংশ যিনি যাহা লিখিতে 


সন ১৩০১] পঞ্চম অধিবেশন ৷ - ১২৫ 


” পছন্দ করেন, তাহা লিখিবেন। যে স্বকল পরিষদ্ধের পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে { ইহা, 
২ ধাহারা অভিধান ও ব্যাকরণ প্রণন্নন করিতেছেন, তীহাদিগের সহকারী হইবে । এমন 
কি, যদি একটি বিশেষ বাঙ্গালা-শব-লইয়া New English Diction8ry যাহা এক্ষণে 
“উক্ষতরণ” নগরে মুদ্রিত হইতেছে, তাহার প্রণালী অনুসারে কেহ লিখেন, তাহাও 
আদরে প্রকাশিত হইবে |. পরিষদ, মধ্যে মধ্যে যে সকল বাঙ্গালা শব্দ বিদেহী অর্থাৎ 
'পারস্ভ, আরব্য,ইংরালী পোর্টগিজ্‌ (যথা “বন্বেটে” শব্দ থোর্টগিঙ্্‌ bombardier হইতে) 
প্রভৃতি ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার ফর্দ পত্রিকায়, প্রকাশিত বিবি । ইহা 
ভাবী অভিধানের সহকারী হুইবে। 
প্রত্যেক মানিক অধিবেশনের পর পরিষদ আপনাকে একটি বিশদ ও আমোদ 
সভাতে ক্লেবে) পরিণত করিবেন। বলা রাহুল্য পান তামাক চলিবে। বন্ধুভাবে অবদ্ধ- 
ভাবে সকলে কথোপকথন করিবেন। কিন্তু ধিনি বা্কালা, কহিতে কহিতে, বাঙ্গাল! 
ভাষায় যাহার অর্থ হুইতে পারে তাহার স্থরে, ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিবেন, তাঁহার 
এক পয়স! ক্রিয়া জরিমানা হইবে। যাহার ইচ্ছা হয় এই রুবের কার্ধ্যে যোগ দিবেন ;. 
বাহার ইচ্ছা হইরে ন! তিনি: যোগ দ্বিবেন্‌ না । পরিষদ: বীতিস্ত ফ্লাস্ক অধিবেশনের 
পর (আপনাকে কয়েকটি কথোপকথন্মগ্ডীতে) Conversational €০৪79৪ বিভক্ত করি" - 
বেন। প্রতোক মণ্ডলী আট জন সভ্য লইয়া গঠিত হইবে! প্রত্যেক বারে দুই মণ্ডলী 
মাত্র গঠিত হুইবে।. . ইহার বেশী হওয়া বোধ হয়. সুবিধা হইবে না। প্রত্যেক মণ্ড- 
লীর এক এক জন সম্পাদক নিযুক্ত হইবেন । মগ্ডগীর সকলে পরম্পর ইংরাজী 
শব্দ ব্যবহার করিবেন না। মণ্ডলীর সম্পাদক জরিমানার কাগজ লইয়া বসিবেন, 
এবং ক্রট সক্ল লিখিতে থাকিবেন | জরিমানার কাগজের ফারম্‌ নিম্নে প্রদত্ত 
হইল। 


নাম ক্রটি . ক্রুটির "স্মি 
অমুক 5 ১+১+১+১ = 
অমুক ১+২+১২4+১+১ = 
- অমুক ১+১+১+১ = 
রি মণ্ডলী সম্পাদক ১7১১১ = 


প্ররিষদকে ভিজ্ঞাস্য- অমুক: ইত্রাজী শব্দের ঠিক বাঙ্গালা প্রতি শব্ধ কি? 
যেমন ত্রুটি হইতে থাকিবে, সম্পাদক অমনি ১, ২, ১, ফেলিয়া, যাইবেন | 


“সম্পাদক নিজের ক্রুটিও অঙ্কিত করিবেন। সম্পাদক জরিমানার কাগজ অগুলী- 
৯ অপ পিনে ষম্পাঁদককে দিয়া যাইকর্নে | জরিমানার পরস্, মণ্ডলীর সভ্যগণ্‌ 
পরিষদের আগামী অধিবেশনে সঙ্গে ল্রইয়া আসিয়া পরিষদের, সম্পাদকের বিকট 
জমা দিবেন! তাহ! 957295০167৮. ৪০০৪তে প্রদত্ত হইবে। পরিষদের সম্পাদক, 
আগামী মাসিক অধিবেগনে, গ্রিষদকে জরিমানার কাগজে উন্থিখিত ইংরান্দী শব্দের 

| 


১২৩7 সাহিত্য-পারষদ-পত্রিকা। : কাৰ্তিক 


বাঙ্গালা উপযুক্ত প্রতিশব্দ কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিবেন। তাহাতে বহ্থপকারী তর্ক উখিত 
হইবে। শেষ অবধারণ, পরিষদের সম্পাদক একটি পুস্তকে লিখিয়া রাখিবেন। অবধারিত 


- শব্মগ্ুলি পরিষদের পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইবে। এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা, প্রহুত 


আমোদ, ভাষার প্রভৃত উপকার, ও সঙ্গে সঙ্গে দীনের: হিতসাধন হইবে। একবার যাহা- 
দিগকে লইয়া ছুইটী মণ্ডলী গঠিত হইবে -দ্বিতীয়বার তাঁহাদিগকে লইয়া গঠিঠ হইবে না। 


অন্য লোককে লওয়া হইবে। যে ইংরাজী শব্দ কোন মতে ব্যবহার ন! করিলে চলে না, j 


তাহা সহসা ব্যবহৃত হইবে, যেমন “কব” শব্দ । 

গত কল্য Long’s Descriptive Catalogue of Bengali Books রেজেট্টারি করিয়া 
পাঠাইয়া দিয়াছি। তাহা পরিষদকে উপহার দিয়াছি। অমুল্য পুস্তক সম্পূর্নরূপে দুষ্প্রাপ্য । 
একেবারে ছাড়িতে অতিশয় কষ্ট হইতে লাগিল, কিন্ত ওঁ কষ্ট পরিষদের জন্য সহ 
করিলাম । যাঁহাদের পুস্তকের প্রতি আঁশ! আছে, অনেক দিন ব্যবহৃত পুরাতন বন্ধুদম 
- পুস্তক একেবারে ছাড়িতে কত কষ্ট হয়, তাহারা জানেন। বর্তমান স্থলে প্রফুল্লচিত্তে 


উহ! পরিষদকে উপহার দিলাম । প্রার্থনা যে পরিষদ কাঁহাকেও এ পুস্তক হাঁওলাত 


না দেন। ধীহার আবশুক হয়, পরিষদের কার্য্যালয়ে আসিয়া পাঠ করিবেন। ইহা - 
আমার বিশেষ অনুরোধ । বাঙ্গালীর কি রোগ তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত -আছি।- 


আমার এ বিষয়ে নিজের কষ্টপ্রদায়ী অভিজ্ঞতা আছে।. Eh das Sand dn is 
প্রয়োগ হইল । ক্ষমা করিবেন। ইতি 


দেহশীল 


. জ্ীরাজনারায়ণ বন্থু। . 


পাঠাস্তর অনেক আলোচনা হইল ।. অবশেষে সকলের সন্মতি অন্থসারে মীমাংসিত 
হইল ঘে,](১) সাহিত্য পরিষদের সভ্যগণ বাঙ্গালা গ্রন্থকর্তাদিগের গ্রন্থ সকল মনোযোগ 
সহকারে পাঠ পূর্বক তাহাদিগের রচনা মধ্যে যে সকল প্রা্দেশিকত্ব দোষ দৃষ্টি করিবেন, 
তৎসমুদার যত্ের সহিত সংগৃহীত করিয়া পরিয়দের নিকট উপস্থিত করিবেন । পরিষদ সেই 
সকলের আলোচন! পূর্বক, তদ্বারা ভবিষ্যৎ প্রস্তাবিত অভিধানের কোনরূপ প্রয়োজন 
সিদ্ধ হইতে পারে, কি না, তাহার চেষ্টায় রত হইবেন । €২) পরিষদের সভ্যগণ প্রত্যেকে 
কথোপকথন ও আলাপাদির সময় ইংরাজী শব্দের পরিবর্তে বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহার করিতে 


যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। তবে ইংরাজী শব্দ ব্যবহার জনিত অপরাধের নিমিত্ত তাহাদিগকে "* 


অর্থনণ্ডের দায় হইতে আপাততঃ নিষ্কৃতি দেওয়া হইবে { (৩) প্রতি মাসিক অধিবেশনের 
পর কথোপকথন-মগুলী গঠিত হইলে, এবং মণ্ডলী সাহিত্যসংক্রান্ত ব্বালাপাঁদিতে 
প্রবৃত্ত হইলে, তদ্বারা সভ্য সমূহকে কিয়ৎ পরিমাণে ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে কারণ 
অধিবেশনেত্ব কার্যে' অন্যুন ছুট ঘণ্টা কাল ব্যাপৃত থাকিয়া! তাহার-পর পুনরায় মণ্ডলীর 


NV 


ডু 


সন"১৩০১] . ১ পঞ্চম অধিবেশন।: ১২৭ 


কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইতে হইলে তাহা সকলের পক্ষে বিরক্তির কারণ হুইতে পারে। 
এই কারণ প্রতিমাসে মণ্ডলী সংগঠনের চেষ্টা না করিয়! সময়ে সময়ে করিবার নিমিত্ত 
পরিষদ যত্্পর হইবেন। (৪) তৎপরে স্বিরীকৃত হইল, লং সাহেবের বহুমূল্য পুস্তক- 
তালিকা! 0৪91086) পরিষদকে . প্রদান করার নিমিত্ত বহু মহোদয়কে অন্তরের- সহিত 
ধন্যবাদ প্রদান কর! হউক ।- 

২৷ তদনত্তর আল নো পনর হা পত্র পঠিত হুইল। 
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মান্যবর শ্রীযুক্ত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কার্ধ্যনির্ববাহক সমিতির সভ্য 
মহোদয়গণ সমীপেষু। 


সম্মান পুরঃসর নিবেদনমিদৎ- __- 

পরিষদের কাৰ্য্যসমূহ বিষয়ে চিন্তা করিতে বিয়া আমার মনে অনেকগুলি আশঙ্কা 
সমুদিত হুইয়াছিল.।.. কিন্তু তাহা ব্যক্ত করিবার বাসনা হইল ন!। কথা এত অধিক যে, 
মাদৃশ জনের পক্ষে, নিরক্ষর প্রকৃতিবর্গ এবং কোমলমতি ভারতরমপীগণের ন্যায় হইয়া, 
মৌনত্রত স্বীকার করাই শ্রেয়ঃ বোধ হুইল। কিন্ত বীহাঁরা আমাকে পরিষদের সত্য 
করিয়াছেন, তাহাদিগের নিকট আমার পেটের কথা এক কালীন চাপিয়া রাখিলে 
পাশ্চাত্য প্রণালী মতে সমিতির কার্য চলিবে না। অতএব কেবল পাশ্চাত্য-শিক্ষার 
অন্থরোধে কয়েকটী practic] 059961০9এর অবতাবণা করিলাম । বাস্তবিক প্রশ্ন 
একটি । কিন্ত সংখ্যাতে অনেক হইয়াছে। ফলতঃ প্রশ্নগুলির মধ্যে একটী পর্যায় 
আমি মনে মনে লক্ষ্য করিয়াছি । আমার অনেক কথাগুলি এক সুত্রে গাঁথা । অপব- 
স্থলে স্থলে সম্ভবতঃ অনেক ফীঁকও থাকিল। আমি সাধারণ বিধান হইতে বিশেষের 
অবতারণা না করিয়া Special হইতে 0909৪] এবং সন্নিহিত কথা হইতে দুরবর্তা কথার 
প্রসঙ্গ করিলাম । 

১। বঙ্গ ভাষাতে শব্দগুলির লিঙ্গ বিচার কোন্‌ কোন্‌ স্থলে রক্ষা না করিলে নয়? 
ইহার বিষয়ে, সাধারণ বিধান করিবার চেষ্টা ছাড়িয়া একটা তালিকা কর! সাধ্যায়ত্ত 
কিনা? 

২। ইংরাজী ভাষার মধ্যে মে শব্বগুলি পাশ্চাত্য বিজ্রান-শান্ত্রসংশ্রবে, ফরাসি 
জৰ্ম্মণি, ইটালীয়, নব্যঞ্জীক, এবং রুসিয় ভাষার সহিত কার্য্যতঃ অভিন্ন, তাহার একটা ফর্দ 

সম্ভবপর কি না? 

এস্থলে আমার মনের কথা এই যে, যাঁহারা এভাদৃশ শব্দগুলির বাঙ্গালা প্রতিশব্দ 
রচনা করিতে সাহস করেন না, তাহাদিগের পক্ষে উল্লিখিত তালিকা বিশেষ কার্ধ্যকর 
হইতে পারে । 
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১২৮ সাহিত্য-পরিষদ:পত্রিকা। ...কার্থিক 

,ও। মনে করুন যেন বঙ্গ ভাষাতে তিন প্রকার' 5৪716 আঁছে। কে) ষে প্রণাঙীতে এ 
'মুখে মুখে কথাবার্তা হয়। (খ) যে প্রণালীতে চিঠি এবং বিষয় কর্মের লেখালিখি হয়। , 
গে) গ্রন্থ আদি রচনার প্রপালী.। এস্ছলে জিজ্ঞান্ত এই, যে বক্ত.তা করিবার সময়ে, কিম্বা 
্বীহাঁদিগের নিকটে সমীহ করিয়া চলিতে হয়, তাঁহাদিগের. সহিত সতর্কতা কিন্বা গাস্তীর্ঘ্য 
সহকারে কথা কহিতে হইলে, কিকপ 8৪%1ওকে প্রশস্ত গণ্য করা যাইবে ? গ্রন্থ রচনার 
হলে, মুখে কথা কহিবার প্রণালীকে প্রধান কল্পে লক্ষ্য করিতে হইবে, না তাহার বিপরীত 
বিধান স্বীকার করিয়া, এক দিকে সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসরণ পূর্বক রচনার পারিপাট্য 
কৰা ভাল কিনা, এবং পক্ষান্তরে সুখের কথাবার্তায় 919 পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করা 
কর্তব্য কিনা? যদি কেহ মনে করেন যে এরূপ প্রশ্ন করাতে আমি সংস্কৃত ভাষাবৎ- 
সলতার প্রতি কটাক্ষ করিতেছি, তজ্জন্ত আমার বল! আবস্তক যে এ বিষয়ে আমার মনে 
সত্য সত্যই একটা খটুকা আছে। আমার একজন অতি বিশিষ্ট মাননীয় বন্ধু আঁদালতে 
কাৰ্য্য কবিতেন, এবং আদালতে বসিয়া যে কোন কথা বলিতেদ, তাহাতে Written 
নিটাও দ্যান বীর রন রহ হা করিতেম। ুতরাঁৎ' আমার বিহার 
বর্তে-। 

€ 1 উদ্দ ভাষাতে লিঙ্গ বিচার প্রবর্তিত যানি রা 
হিন্দি বাঙ্গালা এবং উড়িয়া! ভাষার ভুলনা হইতে কি উপদেশ লাভ হয়? 

'€। কলিকাতাতে 'রাঢ় এবং বঙ্গ উভয়. প্রদেশস্থ লোকের. সমাগম আছে। এবং 
কঁলিকাঁতার লোকের বুলি একান্ত রা প্রতদশাহুষায়ী বল! যায় না। তথাচ পূর্ব বাঙ্গা- 
লাতে চিঠি পত্র এবং মুখের কথাতে যে লিঙ্গতেদ, এবং অন্ত ব্যাকরণশান্ত্রো্ত গুদ্ধাগুদ্ধি 
লক্ষিত হয়, কলিকাতাতে তাহা কেন পছন্দ হয় নী? কয়ে দিবস পূর্বে আমার কোন 
কুটুম্ব আমাকে একখানি পোষ্ট কার্ডে লিখিক্নীছিলেন, ‘শ্রীমতী অমুক পীড়িতা” ইহাতে 
আমি হাস্য সংবরণ. করিতে পারি 'নাই। বোধ হয় ইত্যাকার তরল প্রক্কৃতি বিষয়ে 
আমি একাকী অপরাধী নহি। 

৬। হিন্দী ভাষা উদ্দ আকারে সংগঠিত হইবার প্রতি, মুসলমান সৈনিকদিগের 
ভারতবৎসলতা-কি এক মাত্র: কাৰণ, না উর্দূ, ভাষা দ্বারা, হিন্দী এবং পারস্ত ভাষার, 
মধ্যে, মুসলমান রাজকর্তৃক একটী মঙ্গলময় গ্রন্থি স্থাপন হইয়াছিল। 

৭। মুসলমান আধিপত্যের সময়ে রাজার অনুগ্রহে ইত্যাকার যে সকল মল 
সাধন হইয়াছিল, তাহার সুখসেবনে আচ্ছন্ন হয়া, ইংরাজ রাজার সাহায্য আকাষ! 
করা ভুল কি না? ঠা 

শ্ীযোগেন্দ্র্র ঘোষ। 
৮ 


সন ১৩০৯] পরিষদের কার্ধ্য বিবরণ । . ১২৯ 
যুক্ত বঙ্গীয় সাহিত্যপরিধদের সম্পাদক মহাশয়, 
Dt 1... অমীপেষু। 


প্রণাম! নিবেদন, 
* আগামী রবিবার অপরাহ্ে পরিষদের অধিবেশন. হইবে। কিন্ত ঘটনাবশৃতঃ সে 
দিন আমার পরিষদে যাইবার যো নাই। সুতরাং পত্র লিখিতে বসিয়াছি। আমার 
উত্থাপিত প্রশ্নগুলি আলোচনা করিবার কল্পনা দেখিয়া ইন দি লেখ! ছিঃ পারা: 
স্তর নাই। 
আমি যখন প্রশ্নগুলি লিখিয়াছিলান, তাঁহার পরে ী করিয়া.পাঠাইবারও 
সাঁবকাশ. পাই নাই। আমি অনেক কথা সৎক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ. করিতে চেষ্টা 
পাইয়াছিলাম। আমি কথীবার্ভীতে মনের কথা ব্যক্ত করিতে এবং মহাঁশয়দিগের অভি. 
প্রায় জানিতে পারিলাম না ; ইহাতে নিতান্ত কুষ্টিত:থাকিলাম.। সম্ভবতঃ মহাঁশয়দিগের 
মুখে ছুই একটি কথা শুনিলে আমিও- আমার. কথা.কতক. পরিত্যাগ করিতে পারিতাম । 
কিন্তু প্রশ্নগুলি,পাঠাইবাঁর পরে. একটী বিষয়ে. আমার আম্মীয়বর্গের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ 
- করিয়াছি; এবং মহাশয়ের! আগামী রবিবার দিনে যদি সেই কখাটার আলোচনা” 
করেন, তবে আমি পরম সন্তোষ লাভ. করিব ।- , 
আমি মহাশয়দিগের নিকটে .এই মাত্র নিবেদন. করি যে; মহাঁশয়েরা সমবেত 
পদে বলিয়া দিন যে, বাঙ্গালা ভাষাতে বিশেষণ পদ প্রয়োগ স্থলে লিঙ্গ বিচার না করিলে 
ব্যাকরণ দোষ জন্ত দূষিত কর! কর্তব্য নহে। 
বাস্তবিক প্রস্তাবিত বিষয়ে এখন কোন নিয়ম নাই। কিনা লেখকের খ নার 
অন্থুয়্ারে রচনা করিয়া থাকেন ।, এই সংস্কার: বিষয়ে অনুসন্ধানে প্রবর্তিত হইলে অনেক 
গোলযোগ উপস্থিত হইবে । অনেকে বলেন যে কেবল দোকানীরাই রামায়ণ মহাভারত, 
সুর করিয়া পাঠ করে। কিন্তু সুর একটা না একটা সকলেই অবলম্বন করেন। আমার 
অনুমান এই যে সুরের বশবর্তী হইয়া অনেক স্থলে লিঙ্গ বিচার করিতে হয়। পক্ষান্তরে 
৮ বঙ্কিম বাবুর সহিত কথাস্থলে শুনিয়াঁছি, তিনি গদ্য রচনার +) স্বীকার করিতেন 
না। বন্িম বাবুর প্রতিবাদ করা আমার বাসনা ও ক্ষত] কিছুর সহিতই সঙ্গত নহে ।. 
». কিন্ত লোকে যে কথা কহে তাহাতেও একটু বিনয়ের কি শোকের কি বীতৎসের উদয় 
, হুইলে ক্রমশঃ এক একটা সুর বা! হয ধরা যায়। প্রমাণ স্থলে বলিতে পাঁরি যে 
হুজন ব্যক্তির কথোপকথন দূর হইতে গুনিলে যদিও বাক্যগ্রহ না হয়, তথাচ কেবল 
কথার,জুর শুনিয়া বুঝিতে পার! যায় যে একবন বিনীতভাঁবে কি বিদ্ধপ করিয়া কথা 
কহিতেছেন। পুরাকালে যখন গ্রন্থরচনাতে অত্যন্ন ল্ঠেকেরই অধিকার ছিল, তখন 
| ১৭ 


১৩০ জাহিত্য-গরিষদ-পত্রিকা । কার্তিক? 


রচনার পারিপাট্য.বিষয়ে আনেরা .বিচার হইত। এখন মনের কথা কি উপায়ে রোল 
আনা ব্যক্ত হুইবে, সেই ভাঁবনাই বলবৎ । এই অন্তেই গদ্য রচনাতে কথাবার্তার প্রণালী 
প্রবিষ্ট হইতেছে; এই জন্তেই গণ্য পাঠ বিষয়ে সর দমন কর! প্রয়োজন এবং এইজন্তে 
ইহাও ভয়ে ভয়ে বলিতে চাহি যে, বাঙ্গালাতে সংস্কত ভাষার 7:50: প্রবিষ্ট করিবার 
করন। প্রশস্ত নহে। 

:" জাসি এত দুরবর্থী কথার; অবতারণা করিতে সাহস্‌ করি না। তর্ক উঠিলে আমি 
এই উৎকট রাদদান্ধ্বাদ:হইতে নিতাস্থই সরিয়! দ্বাড়াইব। বাদল! ভাষার পক্ষে সংস্কৃত, 
ভাষার পিতৃত্ব কি টপতাম্‌হ্ক্ত্ব বিষয়ে, একবারও আপত্তি করিব নাঁ। কিন্ত তাই: 
বতা বয পাকে যে তৰত যচ গিত বানর বৰি হইবে আমি অন্থমোদন. 
করিতে পাঁরির না ।.. 
টির USN SEE যাহাতে ন করে একটা মত, 
প্রকাশ ক্রেন, ইহাই আমার একাঁস্ত ইচ্ছা। এ রিষিস্বে তর্ক করা আমার অভিলধিত; 
নৃহে। মহাশয়ের যঢ়িবয়োর: যে, রিঙ্গ বিচার করিতে "হইবে, তর আমি সরিয়া নীড় 
ইবু। যঢ়ি-এক্বারে হজ্ুক্ষেপ: নঃ করেন: তবে দুঃখিত হইর।- আর যদি ব্য্নে.ছে ‘হা, 
রিক্ত বিচার পরিত্যাগ করাই চলিত কায় হে বহি উত্কট, 
কৃথার. অবতারণা করিবু। ~ 
- এস্থলে আমার মনোগত কথা গোপন NRA REACT 

, নিকট, অপরাধী হইতাফ্‌ না । কিন্ত আমর! বাঙ্গালী । অতএর বিশেষণ.-পদর লিঙ্গ 
বিচার নিষেধ সঙ্গে ভ্বামার ফে আর একটি কথ! আছে, তাহাঁও বলি। এ.বথা 
অপ্রাসঙ্গিক । অতএব সংস্কতবৎ্সল মহোদয়ের! কর্ণপাত ন! করিলেই-আমি,বাধিত 
হইব? আমি বলি. ফে বাঁজাঁলা। বর্ণমাল! হইতে.ঈ, উ, খ, স্ব, ৯ 3, ও, এ, ণ; অস্তহ্য ব 
এব ফএরগুবি দূরীকৃত করিলে, মঙ্সল: হইবে; |, “ক যুক্ত-_-অক্ষর বলিয়া এলে: ইহার 
উল্লেখ করিলাম না” আর যদি কেহ এমন. উপায় দর্শাইতে পারেন: যে,,তন্ারা স্বরবর্ণের 
ভ্বিবিধ-আকৃতি, যথা ই, চি পরিহার] কর! যাইতে, পারে, তবে. আমি তীহার পক্ষাবলক্বন 
করিতে সৃন্মত। Destruction সহজ । Construction দুরূহ. অত্ঞ্র উপস্থিত 
ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে জঙ্গল। পরিফার। করা সর্বাতোভারে কর্তব্য ॥ আমরা যদি: এইরপ কাধে 
হস্তক্ষেথণ৷ন। করি, তবে নিতাস্তই- উক্ত পুরুষগণের নিকটে নিন্দনীয়'হইব ॥ এ 
. আমার আর এরুটি নিবেদন আছে।। . মহাশয়ের? সম্ভবতঃ তাহা! শুনিবেন'না 1. কিন্তু 
আমার বুদ্ধি সাধ্য অঙ্গনারে চেষ্টা করিয়া। ক্ষান্ত হইব।- আমি. মহাশয়দিগের: নিকটে 
€যাঁড় হাত করিয়াভিক্ষা প্রার্থনা করি, বাঙ্গালা: ভাষার' উন্নতি। সাধনার্থে, University 
বা'৪ৎ॥৪০.এর দ্বারন্ছথ হইবেন না,॥ 'ফাঁহা। মহাশয়দিগের, ক্ষমতাধীন তাঁহাতেই, সন্ধষ্ট 
থাকুন ॥ -02)597500 আমান্দিগের পক্ষে “পর”. গরের ভিন্ন) করিতে ব্রিতে, দেহ 


সন ১৩০১] পরিষদের কার্য্য-বিবরণ ॥: 5৩১ 


মন জীর্ণ হইয়াছে ।' অতএব যদি 'মাতৃভাষাব মঙ্গল সাধনে কৃতসন্থক্প হইয়া! থাকেন, 
তবে শক্রর দ্বারে ভিক্ষা পরিত্যাগ করুন| বিশ্ববিদ্যালয় নামক যে কারখানাটি আছে 


তাহার পরীক্ষাব্যাপারে বাঙ্গালা পুস্তকের নাম থাকিল, কি না থাকিল, তদ্বিষয়ে মহ1- 
শয়দিগের ঢকৃপাঁত না করিলেই ভাল হয়। আমি এ বিষয়ের আলোচনা করিতেও 
অবমানিত বোধ করি। কিন্তু মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন যে (3) বাঙ্কালা ভাষার 
মন্রলাঁমঙ্গল বিষয়ে Univ৮erstyর কর্তৃপক্ষদিগের কোন বেদনা াঁছে কিনা; (২) 
আপনার! মুক্তকে সরলভাবে তাহাদিগের নিকট সকল প্রয়োজনীয় কথার অবতারণ 
করিতে সক্ষম কি না। যেখানে 040588৪ করিয়া! ০০ সংগ্রহের চেষ্টা ব্যতীভ 
কোনও বিষয় হইতে পারে না, এবং যে স্থনে 0৮৪৪ করা বাঙ্গালীর পক্ষে ভদ্রামু- 
চিত, সে ক্ষেত্রে প্রবেশ করা মহাশয়দিগের অভিলধিত কিনাঁ। আমি Canvassing 
বিষয়ক প্রথার উপরে কোনও কটাক্ষ করিতেছি না। পাঁশ্টাত্য রাজনীতির ক্ষেত্রে 
এবং বরাজধর্ম্ম বিষয়ক আপত্ধর্্ব স্থলে 0৭০৮৪৪৪৪ প্রথা স্বীকার্য্য হইতে পারে। 
কিন্তু অধ্যাগনার কার্ধ্য বিভিন্ন বিষয় । অধ্যাপনার পরিদর্শন উদ্দেশে যদ্ধি কোন পরী- 
ক্ষালয় স্থাপন করাও যুক্তিসিদ্ধ হয়, তাঁহা হইলে তাদৃশ স্থলে অত্যুচ্চ Moral Standard 
প্রতিপালন করা এবং তক্সিমিত্তে প্রশস্ত প্রথা পরিহার করা বিধেয়, এইমাত্র বিবেচন! 
করিয়াছি। এবং (৩) যে স্থলে গ্রস্থবিক্রয় এবং গ্রন্থ রটনাজনিত অর্থেপাঞ্জন করা এক 
প্রধান উদ্ধেম্ত এবং যে স্থলে পরীক্ষা কার্য্য অপেক্ষা পরীক্ষকদিগের অর্থোগার্জনই 
গুরুতর চিন্তাস্থল, সেখানে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের কোন সংশ্রব থাকা উচিত 
কিনা? 

আমি কলিকাতা ঢম9র প্রতি কটুক্তি করিবার পাত্র নহি এবং তাহাতেও 
আমার অতির্ুচি নাই | কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ যদি এই কথা বুঝিতে চেষ্টা না 
করেন তবে দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না । অধুনাতন কোন সমালোচনাতেই যথাযোগ্য 
ধৈৰ্য্য দেখা যায় না। লোক সকল নানা কারণে উদ্‌ত্রান্ত-চিত্ত হুইয়াছে। ইহা কালের 
স্বধৰ্ম্ম । ইহাতে কাহারও দোষ নহে। আমি ঢ19281র কৈফিয়ত তলব করিতে 
ইচ্ছা করি না। কেবল এই বলি বে উহার সংস্পর্শ ত্যাগ করিয়া আমাদিগ্ের শৌচা- 
চার সাধন করা শ্রেযস্কর | 07২18৩781 আমাদিগের অপেক্ষা অনেক উচ্চ পদে 


প্রতিষ্ঠিত । কিন্তু যেমন শুদ্র বমানও পতিত ব্রাহ্মণের যাজন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য, / 


আমরাও সেইরূপ উৎকট ভাব অবলম্বন ন! করিলে অবৈধ আচরণ হইবে । 

আমাদিগের দ্বার 0:581র যে ক্ষতি বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহার-অন্তে উহার 
কর্তৃপক্ষীয়েরা বিন্দুমাত্র ভাবনা করেন ন!। এরূপ ভাবনা আর ২০1২৫ বৎসরের মধ্যে 
তীহাদিগের মনে উদয়-হইবারও আর সম্ভাবনা 'নাই। তবে কেন আমরা University 
বার্থ হইয়! যাচ্ঞা করিব এবং কেনই বা গাঁহার অন্তর্বর্তী হইয়া মোঁড়লি করিবার 


£ 
8 


রি 
| 


f 


১৩২, সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিক]। কার্তিক] 


ভাগ করিব । 96160910510 is the worst of all delusions. University সম্বন্ধে 
পরিষদের এই মোহি বিমুক্ত হওয়! আমার বিবেচনাতে সর্বাগ্রে বিধেয়। ইতি 
নেমকৃমহাঁল রোড ১ নং বাটা নিবেদক 

২০শে সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ । | শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ॥ 

পত্রোল্লিখিত প্রস্তাবগুলি লইয়া অনেক আন্দোলন ও আলোচন! হইল। অনেকে 
অনেক প্রকার মতামত প্রকাশিত করিলেন। শেষে স্থির করা হইল--প্রস্তাবগুলির ফে 
যে অংশ পরিষদের অধিকার বহিভূতি, সেই সেই অংশ ভিন্ন অন্যান্য বিষয় সমুহ বিবে- 
চনার ভার একটি শাখা-সমিতির উপর সমর্পিত হউক। শাখা-সমিতি নিয়লিখিত 
ব্যক্তিদিগকে লইয়। গঠিত হইল ।-_ 


১। যুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচাৰ্য্য । গ। শ্রীযুক্ত রাখাঁলচন্দ্র সেন! 
২। শ্রীযুক্ত শারদারঞ্জন রায়। ৭। শ্রীযুক্ত বৰহ্মত্ৰত সামাধ্যায়ী । 
৩। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ুপ্ত। ৮। শ্রীযুক্ত মনোমোহন বস্সু। 


৪ মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্য্যোপাধ্যায়। ৯। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্্র ঘোষ । 
৫।. শ্রীযুক্ত রাজেন্্রনাথ শীন্ত্রী। 
৪ । শ্রীযুক্ত রায় যতীশ্্রনাথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত রজনীকাস্ত গুপ্ত মহাশয়দ্বয়ের পত্র 
দুইখানি পঠিত হইল। পত্র ছইখানি এই :=- 
বরাহ নগরু। 
৩০শে ভান্র। 


১৩০১। 


মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এস ; সি, আই, ই, 
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ-সভাপতি 
মহাশয় সমীপেষু 


মহাশয়, 
পরিষদ, উহার ১১ (১) নিয়মাচুদারে, সংপ্রতি কৃত্তিব।সকৃত রামায়ণের একখানি 


f 


বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করিবার ভার 'লইরাছেন। তজ্জন্য নান! স্থান হইতে বহুধিধ ১. 


পুরাতন হস্তলিখিত এবং মুদ্রিত পুস্তক সংগৃহীত হইতেছে। এটা অতি মহৎ কাৰ্য্য 
সন্দেহ নাই । কিন্তু পরিষদ কার্ধ্যক্ষেত্র আরও একটু প্রশস্ত করিতে পারেন। অর্থাৎ 
আঁয়ার অভিপ্রায় এই যে,-এসিয়াটীক সোসাইটীর ন্যায় পরিষদও, বাঙ্গালা ভাষার যে 
সকল “সারগর্ভ প্রাচীন পুঁথি ও পাঞুলিপি” আছে, তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য সংগ্রহ" 

b 


ক 


সন ১৩৯] ' পরিষদের ক্ার্য্য-বিবরণ। ১৩৩ 


কারক নিযুক্ত করুন! তাহা হইলে কা্যও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে এবং অনেক 
প্দারগর্ভ প্রাচীন পুথি ও পাঁওুলিপি”ও সংগ্রহ হইবেন - এ: প্রকার না করিলে যে 
সমস্ত প্রাচীন পুস্তক এখন পর্য্যস্তও আছে, তাহা ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যাইবে । সংগ্রহ- 
কারকের! কোন পুস্তক সংগ্রহ করিলে পর, পৃরিষদ, উপযুক্ত লোকের উপর সেই পুস্তক 
মুদ্রাঙ্ষণের উপযুক্ত কি না, তাহা! বিবেচনা করিবার-ভার'দিবেন ! 

২। বঙ্গভাষার পুষ্টি এবং প্রীবৃদ্ধি সাধনই পরিষদের প্রধান উদ্দেহ্য ৷ তঙ্জন্য সময়ে 
সময়ে. প্রবন্ধ ও রচনা- লিখিবার জন্য এবং বক্তৃতা দিবার "জন্য নৃতন্‌ লেখক এবং 
বক্তাদিগকে উৎসাহ দেওয়া উচিত। তজন্য উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-রচয়িত৷। এবং বক্তাদিগকে 
অর্থ কিংবা! পদক পারিতোধিকের ব্যবস্থা করা উচিত। তাহা হইলে লোকের মনও 
শরদিকে আকৃষ্ট হইবে এবং তং সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ ভাষারও পুষ্টি এবং শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইবে : 
বিশেষতঃ দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ে বর্গভাবার উচ্চ শ্রেণীর অতি অল্পই পুস্তক আছে।, 
এই উপায়ে বঙ্গভাষাঁর সে অভাবও অনেকটা দুরীকৃত হইবে ইতি-. 

- BE শা . পা বা, এ 
শ্রীরায় যতীন্দ্ৰনাথ চৌধুরী । 
ভরীঞজহরিঃ : - - 
বল! 


সবিনয় রন 

বাঙ্গাল।র প্রাচীন কবিকুলের কীর্তি রক্ষা কর! বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের একটা প্রধান 
উদ্দেশ্য । ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন স্থলে অনেক কবির আবির্ভাব হুইয়া- 
ছিল। ইহাদের অনেকের গ্রন্থ এখন বিলুপ্ত হইয়াছে । অনেকের গ্রন্থ বিলোপোশ্থুথ হইয়া 
উঠিয়াছে। এখনও অনুসন্ধান করিলে স্থানে স্থানে কীটদষ্ট জীর্ণ পুথি পাওয়া ঘায়'। প্রাচীন, 
কবিদিগের কবিত্বকীর্তি এর্খন কেবল এই জীর্ণ পৃঁথিতে আবদ্ধ আছে, পূর্ব বাঁজালায় এই 
রূপ অনেক কবির গ্রন্থ নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । সম্প্রতি আমি প্রায় ১৭ খানি 
বিভিন্ন বিষয়ক প্রাচীন প্রস্থের সন্ধান পাইয়াছি । এই সকল কবি পূর্ক্ধবাঙ্গালায় অতি 
প্রাচীন সময়ে বর্তমান ছিলেন। বাহার নিকটে পুথিগুলি রহিয়াছে তিনি তৎসমুদয় 

-প্রফাশৈর জন্য পরিষদে গ্রাঠাইতে প্রস্তুত আছেন। 

" এই সকল পুঃঘি সংগ্রহ করিলে ভাল হয়। - পুঁথিগুলি আপি নিলেন 
পুস্তকাগারে থাকিবে । 'এখন পরিষদ “হইতে কৃত্তিবাসী রামাক়পপ্রচারের আয়োজন 
হুইতেছে। রামায়ণেরসঙ্গে সঙ্গে, পরিষদের সুবিধাঙুসারে সবিশেষ বিবেচনা করিয়া 
এই সকল প্রাচীন পুঁথি প্রকাশের চেষ্টা করা যাইতে পারে । . এসিয়াটিক সোসাইটি 


১৩৪ সাহিত্য প'রযদ-পত্রিকা । ". কাৰ্তিক 


হইতে হ্রাপ্য প্রাচীন গ্রন্থ সকল যেমন থণ্ডশঃ প্রকাশিত হয়, ছুপ্রাপ্য প্রাচীন বাঙ্গালা 
কাব্য সকলও পরিষদ হইতে সেইরূপ থণ্ডশঃ প্রকাশিত হইবে। পত্রিষদের মত হইলে 
এইরূপ প্রচীন পুধি সকল সংগৃহীত হইতে পারে। - 


অন্থুগ্রহ্‌পুর্ব্বক পত্রধাঁনি পরিষদের বিবেচনা উপস্থিত করিলে বাধিত হইব । ইতি 


কলিকাতা, | হু 2 রর বশংবদ 
৭ই আশ্বিন, ১৩০১ | .. শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত। 


- পত্র পাঠান্তে সভ্যগণ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,_-প্রস্তাঁব ছুইটি ছুইজরন ভিন্ন, 
ব্যক্তির হইলেও প্রস্তাব ছইটি কিন্তু বিষয়েতে-একই। সুতরাং "প্রস্তাব ছুইটিকে একটি 
প্রস্তাব বলিয়াই গ্রহণ করা হইল। তৎপরে পরিষদের আরও আর্থিক অবস্থার, কথা 
লইয়া অনেকক্ষণ আলোচনা হইল। অর্থাৎ পরিষদের বর্তমান অবস্থায় প্রাচীন পুথি ' 
ও পাঙুলিপি সংগ্রহের নিনিত্ত একজন উপযুক্ত লোককে বেতন দিয়া নিযুক্ত করা ও 
তাহার পাথেয়াদি ব্যয়ভার বহন করা আপাততঃ পরিষদের পক্ষে সম্ভব কি না, ইহা 
লইয়াই বিস্তর আলোচনা হইল । অন্যত্র প্রস্তাববর্তা রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী 
মহাশয় বলিলেন, পরিষদ যদি প্রকৃত পক্ষে কাজ দেখাইতে পারেন, তাহা- হইলে অর্থ 
সম্বন্ধে কোনরূপ অভাব ঘটিবে না বলিয়াই বোধ হয়। এইরূপ অনেকে অনেক প্রকার 
মতামত ব্যক্ত করিলে পর স্থিরীকৃত হইল যে;_-এই বিষয়ের ভার কার্ধ্য-নির্বাহক সভার 
উপর অর্পিত হুউক। প্রাচীন পু'ঘি ও পাঙুলিপি সংগ্রহের নিমিত্ত একজন উপযুক্ত 
লোক অস্ততঃ এক বৎসর কাল পরিশ্রম করিলে কি পরিমাণ ব্যয় হইতে পারে, কার্ধ্য- 
নির্বাহক সমিতি তাহা বিবেচনা পূর্বক সেই পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিবেন। 
তার পর অর্থ সংগৃহীত হইলে পরিষদকে তাহা! জানাইবেন। পরিষদ" কার্ণ্য-নির্বাহক 
সনিতির নিকট আশানুরূপ সংবাদ প্রাপ্ত হইলে পর, লোকনিয়োগাঁদি যাহ! করিতে হয় 
তাহা করিতে যত্বপর হইবেন। তবে বিনা ব্যয়ে কাহার নিকট হইতে কোন পুথি বা 
পাঙুলিপি প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিলে পরিষদের সভ্যগণ তাহ! সংগৃহীত করিতে 
যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। আর বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ বক্তা ও লেখকদিগকে পারিতোধিক 
প্রদান বিষয়ে পরিষদ ভবিষ্যতে বিবেচনা, করিবেন । 2 


— 


€। শ্রীবুক্ত উমেশচন্ত্র বটব্যাল মহাশয়ের প্রস্তাব উপস্থিত হইলে স্থিরীক্ৃত হুইল ৰে be 


শ্রই প্রস্তাব উপস্থিত করিবার নিমিত্ত পরিষদ বটব্যাল মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিতে” 
ছেন, বিস্ত এই প্রস্তাব সম্বন্ধে কিছু কর! পরিষদের শি ও সামর্ঘ্যের্ অতীত বলিয়া 
একাস্ত দুঃখপ্রকাশ করিতেছেন্‌। fe ale 


সন ১৩*১] পরিষদের কার্য্য-বিবরণ ১৩৫ 


৬। তার “পর সিলং সাহিত্য-সভা”র পত্রথানি পঠিত হইল 1 পত্রথাঁনি এই £_- 
নং ১২০ 
১৩০১ বঙ্গাব্দ 
খরা আশ্বিন। 

বিহিত সম্মান পুবঃসর নিবেদন, | 

আপনার ২৮শে আগষ্ট তারিখের অনুগ্রহ-লিপি এবং “‘সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা”র 
এক খণ্ড যথা সময়ে প্রাপ্ত হইয়া পরম আনন্দলাভ করিয়াছি। নগণ্য বঙ্গভাষার 
পরিচর্য্যা সাধনে ও উন্নতি কল্পে দেশের গণ্য মান্য ও শিক্ষিত সম্প্রদায় বন্ধ-পরিকর 
হইয়াছেন ইহা আমাদিগের জাতীয় উন্নতির জীবন্ত পরিচয়, সন্দেহ নাই। নিতান্ত ক্ষুদ্র 
হইলেও, এই সুদূর খাসিয়া! শৈলে, আমরাও এ মহছুদ্দেস্ত সাধনের জন্য বহুকাল হইতে 
সচেষ্ট; আমাদিগের সাহিত্য-সভার লক্ষ্য ও বিগত ৪ বৎসরের কার্ধ্য-প্রণালী বুঝাইবার 
নিমিত্ত বার্ষিক বিবরণী ও পুস্তক-তালিকা পাঠাইল!ম, প্রাপথি স্বীকার ক্রিয়া সুখী করি- 
বেন। 'অশবক্ত হইলেও, উদ্দেশ্যের এ্রকমত্য .বুঝিয়৷ আমার্দিগের ক্ষুত্রপ্রাণ সভাকে 
আপনাদিগের পরিষদের শাখা ও সহচর এবং উহার অন্যতম “বিশিষ্ট সভ্য” রূপে 
পরিগণিত করিলে আমর! কৃতার্থ বোধ করিব । এ সম্বন্ধে পরিষদের অভিপ্রায় 
অবিলম্বে জানাইয়া বাধিত করিবেন। বলা বাহুল্য, “শিলং সাহিত্য-সভা,”” দাধ্যমত, 
“বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে”র সহায়তা সাধনে ও প্রসার বর্ধনে পশ্চাৎ-পদ হইবে না। 

বিনয়াবনত । 
স্ত্রীহরিচরণ সেন। 
সম্পাদক, শিলং সাহিত্য-সভা! 
আনাম । 

পত্রপাঠের পর স্থিরীকৃত হইল যে, এই বিষয় বিবেচনার ভার কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতির 
উপর অর্পিত হউক । 

তৎপরে সভাপতিকে যথারীতি ধন্যবাদ প্রদানের পর তির হইল। 

সম্পাদক 
জীদ্বেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । 
শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত । 
ঘভাঁপতি। 
১৯শে কার্তিক। 
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মহারাজকুমার বিনয়ক্ুষ্ণ বাহাদুর, 


শ্রীযুক্ত রমেশচন্ত্র দত্ত, সি, এস্‌ ; সি, আই, ই, 


১৯ 


রজনীকাস্ত গুপ্ত, 

হীরেজ্্নাথ দত্ত, এম্‌, এ ; বি এল্‌ 
ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী, 

গোপালচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, 
ডাক্তার সর্য্যকুমার সর্বাধিকারী, 
শারদাপ্রসাদ দে, 

নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 
নীলরতন মুখোপাধ্যায়, বি, এর, 
মতিলাল হালদার, মুন্দেফ, 
জগচ্চন্ৰ সেন, 


মাননীয় শ্রীযুক্ত স্থরেত্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
শ্যুক্ত শরচ্চন্দ্র:দাস, সি, আই, ই, 
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নগেন্্নাথ ঘোঁষ__ব্যারিষ্টার, 


পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ব, 
শ্রীযুক্ত দেবেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 


মাধবচন্র্র চট্টোপাধ্যায়, 
সুন্দরীমোহন দাস, এম, বি, 
মনোমোহন বন্ধ, 

সাতকড়ি হালদার, মুদ্দেফ, 
গোৌঁসাইদাঁস গুপ্ত, 

নন্দকৃষ্ণ বসু এম, এ ; সি, এস্‌, 
দেবকিশোর মুখোপাধ্যায়, 
ক্ষীরোদপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, এম্‌, এ, 
উমেশচন্ত্র বটব্যাল এম, এ; সি এস্‌, 
চাঁরুচন্্র ঘোষ, 

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
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fl পরিষদের সভ্য । 
শীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়, বেলেতোর, বীকুড়া। 
» রাজেন্রলাল সিংহ, কলিকাতা ৷ 
» ডাক্তার রাখালচন্্র সেন, 
= চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, i iy 
» রবীন্রনাথ ঠাকুর, ; 2 
প্রযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন ডেঃ মাজিষ্টেট, (বিশিষ্ট), - ব্বাণাঘাট 1 
মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা । 
শ্রীযুক্ত রামেন্সুন্দর ত্রিবেদী এম্‌, এ, - রি 
» শারদাঁরঞন রাঁয় এম্‌, এ, রি 
৮ দীননাথ সেন, স্কুল ইন্সপেক্টর ৪ ঢাঁক1। 
» ক্ৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, বি, এল্‌, কলিকাঁতা। 
» অমৃতলাল রায় (হোপ-সম্পাদক), 5 
» রাজনারায়ণ বসু (বিশিষ্ট), দেওঘর। 
» প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্ধমান ৷ " 
» প্রমথনাঁথ বন্থু, বি, এস্‌, সি, কলিকাতা । 
Sir Monier Williams (বিশিষ্ট), লগ্ন! 
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্নাথ চৌধুরী, এম্‌, এ, বি, এল্‌, বরাহনগর । 
Sir William Hunter (বিশিষ্ট), লণ্ডন । 
শ্রীযুক্ত মন্মখনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি, এ, কলিকাঁতা ৷ 
» রাঁজেন্্রনাথ শাস্ত্রী, এম্‌, এ, 
»  অবিনাশচন্দ্র দাস এম্‌, এ? বি, এল, বাঁকুড়া ৷ 
>» হেম্তক্্ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌, এ; বি, এল্‌, (বিশিষ্ট), খিদিরপুর | 
» যোগেজ্চ্ ঘোষ, 23 
»» Mr. John Beames (বিশিষ্ট), লণ্ডন। 
1 বীরেশ্বর পাড়ে, কলিকাতা । 
? হৃসিংহচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল্‌, 5 
» কালীপ্রসন্ন ঘোষ (বিশিষ্ট, . ঢাকা। 
»» কৃষ্ণবিহারী সেন এম্‌, এ, কলিকাতা ৷ 
নি চন্দ্রনাথ বন, এম্‌, এ ১ বি, এল্‌ (বিশিষ্ট), 22 
2 গোবিন্দলাল দত্ত, 22 
»? নিত্যকৃষণ বঙ্গ, এম্‌, এ, ৯ 
Sir George Birdwood (বিশিষ্ট),  - ৪:২০ লণ্ডন। -. 
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সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা | 


শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ সমাজপতি, (সাহিত্য-সম্পাদক) ' 

» শরচ্চন্্র চৌধুরী, বি, এ, 'শিক্ষাপরিচর-সম্পীদ্বক) 
» দ্বিজেন্রনাথ ঠাকুর (বিশিষ্ট), 

» মধুরানাথ সিংহ বি, এল্‌, 

» পূর্ণেনুনারায়ণ সিংহ এম্‌, এ ; বি, এল্‌, 


গু৬! শ্রীযুক্ত নবীনচন্ত্র দাস, ডেঃ মাজিষ্টেট, 
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১» যোগেআ্রনাথ বিদ্যাভূষপ এম্‌, এ, ডেঃ মাজিষ্টেট, 


» শ্ীশচন্ত্র মজুমদার, সবডেপুটি, 

» শীশচঙ্র বিশ্বাস বি এল্‌, 

» ক্ষীরোদনাথ সিংহ এম্‌, এ, বি, এ ল্‌. 
» ললিতচন্দ্র মিত্র এম্‌, এ, 

» শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল্‌, - 

» হুরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 

» বিপিনবিহারী গুপ্ত এম এ, 

oy বরদাকাস্ত সেন গুপ্ত, 

» কৈলাঁসচন্দ্র দাস এম, এ, 

» -চত্ডীচরণ সেন, মুন্সেফ, 

» সত্যেন্নাথ সেন বি, এ, 

» দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় ম্‌ 
»- পণ্ডিত বহ্ধব্ৰত সামাধ্যায়ী, 

» ননীমোহন বন্দ্যোপাধায়ঃ 

» রজনীনাথ রায়, ডেপুটি .কন্টেলার, 


এ নগেন্নাথ গুপ্ত, টিবিউন সম্পাদক, 


লাহোর । 


» চন্দনারায়ণ সিংহ, কমিশনরের পার্সনাল্‌ আসিষ্ান্ট ভাগলপুর । 


» শিবচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় রায় বাহাদুর, 


» অভুলচন্্র চট্টোপাধ্যায়, কমিশনরের পার্সনা'ল্‌ আসিষ্টান্ট, বৰ্ঘমান । 


» রামলাল মুখোপাধ্যায়, উকীল 

» স্ত্যতারণ মুখোপাধ্যায়, ডেঃ কলেক্টর 
» মন্মথকুমার বঙ্গ 5 

» শ্রমদানাথ মুখোপাধ্যায় 

» বন্কুবিহারী সিংহ ag 
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পিপিপি 


বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ৷. 

গত সংখ্যক সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকাতে শ্রীযুক্ত বাবু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী উদ্লিথ্তি 
বিষয়ে একটা অতি সুন্দর ও চিস্তাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিরাছেন। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা যুক্তি- 
যুক্ততা এবং তাহার সঙ্কলন-প্রণালী সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে আশা করি, 
সকলেই একমত হ্ইব্বেন। অ বিষয়ে আমারও ছুই একটি মত আছে। সেই সকল মত 
শিক্ষিতসমাজের গোচর করিবার জন্ত এই প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি! আমার বক্তব্য 
বিষষ প্রণালীগত নহে ; উহা! কাৰ্য্যগত ; কারণ আমি জ্যোতিষের বহুসংখ্যক শব্বসঙ্কলনে ' 
ব্যাপৃত আছি। কিন্তু রামেন্দ্র বাবু পরিষদের কার্য্যের সহিত শব্দসঙ্কলনকারী ব্যক্তিবর্গের 
(অর্থাৎ ভবিষ্যতের লেখকগণের ) স্বাধীনতার যে একটা! সীমা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাঁতে 
আমি তাহার সহিত একমত হইতে পাঁরিতেছি না। দশ জনের স্বাধীনতার সমবায়ে একটি 
সমাজ গঠিত হয়) সেই সমাজে দশের স্বাধীনতার সম্মিলন দ্বারা একটি সাধারণ কার্ধ্য- 
প্রণালী গঠিত হুর। পরিষদ এরূপ সাহিত্যবিষবক ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সমষ্টি বলিয়া 
মনে করা যায়। অগ্যকাঁর পরিষদ ভবিষ্যতেরও পরিষদ থাকিবে এবং অগ্যকার লেখকগগের 
্তায় ভবিষ্যতের লেখকগণও এই পরিষদের অঙ্গভুক্ত হইবেন। 

আজ পরিষদে আলোচিত হইয়! যে পরিভাষা গৃহীত হইবে, তাহাই যে ভূতলে অমরত্ব লাভ 
করিবে, ইহা কেহই কামনা বা বাঁসনা করেন না । ভবিষ্যতের লেখকগণ ভবিষ্যতের পরিষদে 
+ষ্ঠাহাদের ধ্যানধারণার উপযোগী পরিভাষা সম্ধলন করিবেন, ইহা কল্পনা করা অতি 
স্বাভাবিক। ইয়ুরোপে যাবতীয় সমিতি ও পরিষদের কার্ধ্য এই প্রকারে চলিয়া আসিতেছে। 
ইংলগ্ডের রয়েল -স্লস্রাইটীতে (73০৭! 9০০7০) নিউটন, ছটাব্যতিরেকে আলোক 


১৯ 


১৪২ সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা । * [ মাথ 


বিক্কারণ (168৮৪০৮০ ) সম্ভব নহে, এই কথা সর্ববাদিসম্মতরূপে গ্রাহ করাইয়াছিলেন 
বলিয়া কি বৈজ্ঞানিক সমাজের হাত পা বাধা ছিল? আবার সেই সমিত্তি হইতেই ত ইংলণ্ডে 
ঠিক তাহার বিরুদ্ধ মত প্রচারিত হইল। আলোচনা দ্বারা যেমন সত্যের উদ্ভাবন হয়, তেমন 
আলোচনা দ্বার! শব্দের উপাদেয়ত্ব প্রতিপাদিত্‌ হয়) এই হেতু কোন স্থানে কোন নূতন 
লেখক কর্তৃক নূতন পরিভাষা ব্যবহৃত হইলে পরিষদে তাঁহার আলোচন! হইবে) ইহাই 
পরিষদের কার্ধ্য এবং এই হেতু পরিবদের জন্ম হইয়াছে, মনে করি। আমাদের দেশে 
সম্মিলিত কাৰ্য্য এবং কোন বিষয়ে ধারাবাহিক আলোচনার একাস্ত অভাব বলিষাই আমাদের 
জ্ঞান অপূর্ণ ও ভাষা! অপুষ্ট রহিয়াছে। আলোচনাতে ভাবের স্থষ্টি ও ভাবেব উদ্বেলতা হেতু 
উহাব প্রকাশের চেষ্টাতে ভাষার পুষ্টি সাধিত হয়। পরিষদ ভাষাসঙ্কলনের ভার গ্রহণ 
করিয়াছেন, এক্ষণে তাহার পূর্বসোপান স্ববপ ভাবের আলোচনার দ্বার উদবাটন করিলেই 
পরিবদের চেষ্টা পূর্ণ সফলতা প্রাপ্ত হইবে। এ বিষয়ে আমি নিজে যাহ! প্রত্যক্ষ করিষাছি 
তাহা এই ;_আমি যখন কলেজে অধ্যয়ন করিতাম, তখন গণিতের বিজাতীয় সংজ্ঞাসমূহ - 
আমার সনে যে ভাবের উদ্রেক করিত, তাহা আমি নিজ ভাষায় ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতাম। 
এইকপে আমি বাঙ্গালায় গণিতেব বহুসংখ্যক বিজাতীয় সংজ্ঞার অনুবাদ করিতে সমর্থ 
-হইয়াছি। আমাব বিশ্বাস, ধাহাবা যখন যে বিষধ চিন্তা করেন, তীহারা তখন সেই বিবয্ে 
অনেক পারিভাষিক শব্ধ সঙ্কলন করিতে সমর্থ হরেন। এই হেতু আমি মনে করি ষে, 
ভাষা সঙ্কলন করিতে হইলে ভাবেব আলোচনাই একমাত্র প্রকৃষ্ট উপাষ। 

রামেন্দর বাবুর প্রবন্ধে আরও একটী কথা আছে, তিনি তাহা সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দেন নাই। 
তিনি দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইতে চেষ্টা কবিষাঁছেন যে, ‘আমাদের অনন্তবিতবশালী পূর্বপুকষের! . 
পরের নিকট খণ গ্রহণ কবিতে কুষ্ঠিত হয়েন নাই? লোকে আপনাদের অভাব অপেক্ষা অভাব ' 
পূরণের ক্ষমতা নুন এবং সেই অভাঁবপৃবণ অবশ্য কর্তব্য বো করিলেই, খণ করিযা থাকে। 
খাঁহার অনস্ত বিভব রহিয়াছে, তিনি কেন খণ কবিতে যাইবেন, তাহার কারণ সুস্পষ্ট বোধগম্য 
হর না। যদি মানিয়াই লওয়া যায় বে, পুর্ব পুরুষেবা তাহা করিবা! গিয়াছেন, তাহা হইলেও ইহা 
লক্ষিত হইতেছে বে, খণ করিষাঁও তাহার! খণের দাবে সর্বস্ব খোযান নাই ; কারণ তাহাদের 
ভাবা অনস্তবিভবশ।লী। কিন্তু আমাদের ক্ষীণপ্রীণ, অপূর্ণ ভাষা, কোন প্রকারে নিজের দিন 
নির্বাহ কবিয়া চলিতেছে ; তাহাতে খণগ্রস্ত হইলে খণের দাষে সর্বস্বান্ত হইবার কথা। 
একান্ত দিন নির্বাহ না হইলে দাঁয়ে পড়িয়া ভিক্ষা কবা তত দোষের হইবে না। কিন্ত 
আমাদেব ভাষা একান্ত মক নহে ; সংস্কৃতেব সুশীতল নির্বারিণী নিত উহা উর্ধর্তাসাঁধনে 
তৎপব রহিরাছে। এবপ স্থলে কর্ষণ দ্বারা বে পরিমাণে ফসল জন্মান যায়, তাহাতেই বত্বশীল 
হওয়া কর্তব্য ৷ ঠেবালি ছাড়িয! বলিতে গেলে আমার মত এই যে, ষে পধ্যস্ত নিজেব ভাষীতে ২... 
সহজ শব্দ সঙ্কলন কর! যাইতে পারে সে পর্য্যন্ত বিদেশীয় ভাষাতে শব্দুসক্কলন প্রয়োজনীয় 
বোধ হয় না। 
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তার পর ব্বামেন্র বাবু খাঁটি বাঙ্গালার দাবী রক্ষা করিতে গিরা আরও একটু গোল বাধাই- 
য়াছেন। ইংরাজিতে কবেকটা সুন্দর ও মধুর চলিত শব্ধ বৈজ্ঞানিক ভাষাষ গৃহীত 
হইয়াছে বলির! তাহাদের প্রতিশব্ বাঙ্গালা চলিত ভাষা হইতে গ্রহণ করা তত সহজ হই- 
তেছে না। (এ স্থলে বামেন্দ্র বাবুব উপরোধ সত্বেও একটু তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ না করিয়! 
থাকিতে পারিলাম না ।) 21839 অর্থে “জিনিষ” অতি সুন্দর ও সহজ বটে, কিন্ত body 
অর্থেকি বুঝাইবে ? বিজ্ঞানে 23555 বলিতে quantity of matter ina body বুঝাষ। 
আমি এই অর্থ বুঝাইবাব নিমিত্ত 01833 অর্থে “বস্তমান” শব্দ নির্দেশ করিষাছি + । সেই- 
রূপ 09231 অর্থে কেহ কেহ ‘ঘনত্ব’ বা “্ঘনতা” নির্দেশ কারষাছিলেন, কিন্ত গণিতে 
দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ এই তিনের গুণফলকে "ঘনফল” বলা যাঁয়। এই হেতু পার্থক্যনির্দেশার্থ 
আমি ৭০॥৪্য অর্থে ‘গাঢ়তা’ নির্দেশ করিরাছি 1! অপরাপর জাতি হইতে আমা- 
দেব শন্দদঙ্কলসন ব্িষে একটি অতি বিশেষ স্থুবিধা রহিয়াছে; আমবা ভাষান্তর হইতে 
ভাব গ্রহণ করিতেছি, এক্ষণে সেই ভাৰকে স্বকীয় ভাঁষাঁজনিত শব্দদ্বারা প্রকাশ করিতে 
চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভাবের ছুইটী বিশেষ অঙ্গ আছে, একটা সংখ্যাবাচক 
ও অপরটা গুণবাচক (quantitative and qualitative); যন্দারা এই উভয় অঙ্গের 
সম্যক্‌ অর্থ সুচিত হইতে পারে, তাহাই ভাব প্রকাশের উপবোগী বলিয়া গৃহীত হইবে। Body 
বলিতে কেবল গুণবাচক ভাব বুঝায় । কোন জড়সমষ্তির পরিমিতাকাঁর বাহ প্রকটন এ 
নামের বাচ্য হইয়া থাকে ; অতএব তাহার অর্থ ‘বস্তু’ বা জিনিষ’ কর! যাইতে পারে। 
কিন্তু 0098৪ বলিতে ওঁ জড়পমঞ্ইির পরিমাণ বুঝায়; এই হেতু তাহাতে পরিমাণজ্ঞাপক 
কোন উপসর্গ বা প্রত্যয়ের প্রবোজন হইরা থাকে। আমি তাহা বুঝাইবার জন্য “চা, 
ধাতুজনিত “মান” শব্দ বিস্ত'তে যোগ করিবা দিয়াছি। 

রামেজ্দ্র বাবু ০:৮ অর্থ ‘কাজ’ করিবাছেন। কিন্তু ৪০৫০]. অর্থ তবে কি হইবে? 
গতিবিজ্ঞনে ( Dynamics ) ork এবং ৪০৮০০, ছুই বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে! 

09৮০8৪৭০7০9 এর অর্থ লইয়া অনেক বাদান্থবাদ চলিতে পারে। ইয়ুরোপেও 
এ বাদাস্থবাদ এখন পর্য্যন্ত শেব হয নাই ; আমাদেব মধ্যে ত চলিবারই কথা। এ সম্বন্ধে 
আঁমাব মত আমি একবার ভাঁরতীতে ব্যক্ত করিবাছি } ; অতএব এস্থলে পুনরুল্লেখে 
ক্ষান্ত রহিলাম। ইংবাজিতে আরও তিনটা শব্দ আছে, তাহ! বাঙ্কালাতে সাধারণতঃ একার্থে 
ব্যবহাঁরষোগ্য হইলেও বিজ্ঞানে তাহাঁদের ভিন্নভিন্ন অর্থ বুহ্যিছে ; তাহা! force, energy 
ও 2০মওঃ। আমি বাঙ্গালাতে ইহাদের অর্থ যথাক্রমে ‘বল’ ‘শক্তি’ ও ক্ষমতা, করিযাছি। 


* ভারতী (টজ্যে্ঠ, ১৩**) ৯৯ পৃষ্ঠা। 
{+ ই, » পৃষ্ঠা। 
[ খর (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০০) ৯৮ পৃষ্ঠ!) " 


১৪৪ সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা। [ মাথ 


বিজ্ঞানে এই তিনটী শব্দ পরস্পর বিভিন্ন অর্থে বুঝিতে হইবে। উহার ভাঁবগত অর্থ 
এইরূপ ;__কার্ধ্যকরী বলের নাম শক্তি, কাধ্যদ্বারাই ইহার শরিমাণ' হয়) কোন নির্দিষ্ট 
সনরে যে পরিমাণ শক্তি কার্য্য কবিতে পারে তাহার নাম ক্ষমতা, শক্তিকে সমবাহ্ক্রমে 
বিভাগ করিলে ক্ষমতার পরিমাণ পাওবা! যায়। 

এই প্রকার আরও দুইটা শব্দ আছে,__03০62000 ও 7১550100001 আমি ইহাদের 
বাঙ্গাল! অর্থ “বিঘূর্ণন” এবং “আবর্তন” করিয়াছি। এস্থলে জানা আবশ্যক যে, যদিও প্রথমে 
সাধারণের পক্ষে এই সকল শব্দের পার্থক্যবোধ এবং উহাদের স্ব স্ব বিশিষ্ট ভাবার্ে 
নিয়োগ তত সহজ ও সুবিধাকর হইবে না, কিন্তু শিক্ষাৰ প্রচলন ছুই এক পুকষে উহাদের 
অর্থান্থরূপ ব্যবহার লক্ষিত হইবে, আশা করা যাইতে পারে। শবপ্রয়ে!গকালে কেবল স্ুবিধ] 
ও উপযোগিতা! দেখিলেই চলে না, তাহাতে একার্থবোধ ও দ্যর্থনিরোধ, এই উভয় কার্ধ্যই 
সম্পাদন করিতে হইবে। শব্দ ব্যাকরণছুষ্ট কিংবা অক্রুতপূর্ক হইলেও কাহারও আপত্তি 
হইবার কোন কথা৷ নাই, কিন্তু তাহ! এমত হওয়া বাঞ্চনীয় নহে. যাহাতে অন্ত শব্দের কিংবা 
অর্থের সহিত প্রমাদ ঘটাইতে পারে । 

Thermometer এর বাঙ্গালা প্রতিশব্দ ‘তাপমান’ অনেক কাল হুইতে ব্যবহৃত হইয! 
আসিয়াছে । উহাকে নির্বাসিত না করিয়া 69701১67579 এর বাঙ্গাল! অর্থ ‘তাপ? এবং 
1১৪৪০ এর অর্থ ‘উত্তাপ’ করিলে বোধ হয় কৌন অনিষ্ট হইবে না! উত্তাপের উপসর্গটীকে 
এস্লে অকারণে জীবন ধারণ করিতে হইবে নাঁ। 08107171956: এর বাঙ্গালা উত্তাপমান” 
হইতে কোন আপত্তি নাই + ৷ 

পত্রিকার ৯২ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত তালিকা সম্বন্ধেও আমার ছুই একটী কথ! বলিবার আছে; 
সুর্য্য সিদ্ধান্ত ও ভাস্করের মতে ৪09 এর সংস্কৃত নাম কোটজ্যা’ এবং 0০1৪ এর নাম 
ভূজঙ্যা” | ক্ৰান্তি শব্ধ ছারা সাঁধাবণতঃ declination বুঝায় না) ecliচtiও এর সংস্কৃত নাম 
নক্রাস্তিবৃত্ত' এবং এই বৃত্তস্থিত নক্ষত্ৰদিগের ০9০17881500. কেই 'ক্রাস্তি” বলা হইর! থাকে। 
Right Ascension এব সংস্কত নাম ‘লগ্রভুজ্গ’ এবং 199০1208107. হৃর্ধ্যসিদ্ধান্তের এক- 
স্থলে “লগ্নজ্যা বলা হইবাছে। আমি এই শেষোক্ত সংজ্ঞা দুইটা অতি উপাদেয় মনে করি। 
নব্যভারতের জনৈক লেখক 19 5065১00 এর বাঙ্গাল! “সন্্রল উন্নতি” করিয়াছিলেন! 

বৈজ্ঞানিক শব্দ সঙ্কলনের পুর্বে সংস্কৃত প্রাচীন গ্রস্থাবলীতে যে সকল পবিভাষ! বিদ্যমান 
আছে, তাঁহার একটা বিস্তৃত তালিকা অগ্রে প্রস্তুত করা একান্ত আবশ্যক । আশা. করি, 
পরিষদ এ বিষষে অগ্রে মনোবোগী হইবেন। এ সকল শব্দ সংগ্রহ করিতে বিস্তর সময় ক্ষেপ 
"_, শ্বগীয মহাত্মা অক্ষযকুমাব দত্ত ০৪ এব বাঙ্গাল! “তেজ কবিযাছেন। ‘তাপমান’ শব্দটীও ভাহাবই 
উত্তাবনীপক্তি-প্রন্তত। তিনি Deny এব বাঙ্গালা ‘ঘনত্ব’ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহা জবগ্ত স্বীকার 


যে, তাহাৰ পদার্থবিদ্যা” গ্রস্থে যে সকল বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলিত হইয়াছে, *তৎসমুদ্রয় প্রায়ই অতি 
উপাদ্দেধ এবং গ্রহণযোগ্য । 


/ 


গু 


সন ১৩০১ ] বৈজ্ঞানিক পরিভাষা । ১৪৫ 


'হইবে। ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির হস্তে স্তস্ত হইলে কৃথফিৎ সুবিধা হইতে পারে। 
এই শব্দ সংগ্রহের জন্য যেমন সংস্কতজ্ঞান, তেমন বিষরজ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্তক। আমি 
যৎসামান্ত সংস্কৃত জ্ঞান দ্বারা যে সকল শব্দ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তৎসমুদয়ের প্রকা- 
শার্থ পরিষদের হস্তে অর্পণ করিতে প্রস্তুত আছি! ষে স্থলে এক ভাব প্রকাশার্থ ছুই কিংবা 
ততোধিক শব্দ সংগৃহীত হইবে, সে স্থলে আলোচনা দ্বারা উপাদে়ত্ব নির্ণয় করিয়া যোগ্যতর 
শব্দ গৃহীত হইবে। শব্দসন্কলন: ও ভাষাঁপরিস্কুটন, এই উভয় কার্য্য একত্র সম্পন্ন করিবার 
একটা প্রকট উপায় এই যে, বাঙ্গালা ভাষায়, বিদেশীয় ভাষায় লিখিত বৈজ্ঞানিক আদর্শ 
্রন্থাবলীর অনুবাদ করিতে উৎসাহ দেওয়া ও সহায়তা করা। International Scientific 
9৩:29৪ এর যাবতীয় গ্রস্থাবলী ইয়ুরোপের যাবতীয় সুসভ্য ভাষাতে অনুদিত ও জনসাধারণের, 
নিকট প্রচারিত হইয়া থাকে । উহার অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয়ে গ্রন্থ লিখিতে হইলে ইয়ুরোপের 
যে কোন দেশের খ্যাতনামা লেখকের হস্তে ভাঁরার্পণ করা হয় এবং লেখকের নিজ 
ভাষায় তাহা প্রথম প্রণীত হফট তৎপর ইয়ুরোপের সর্বত্র তাহ! অনুদিত হইয়া থাকে। 
আমার বিবেচনায় প্র গ্রন্থাবলী বাঙ্গালায় অনূদিত হওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করা একমত 
কর্তব্য। ইহাতে যেমন শব্বশ্রোত প্রবেশ করিয়া সাহিত্যকে প্রাবিত করিবে, তেমন ভাবসমা- 
বেশে ভাষাও নবজীবন লাভ করিবে। ইহার আরও এক্টী বিশেষ সুফল এই হইবে যে, নানা 
ব্যক্তি একই ভাব প্রকাশীর্থ নানারূপ পরিভাষা প্রয়োগ করিবেন ; পরিষদ অল্লায়াসে তৎসম 
দায়ের মধ্যে যোগ্যতর পরিভাষা গ্রহণ ও উহা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবেন। 

এ বিষয়ে একটামান্র আপত্তি উত্থাপিত হইবে, এবং পরিষদের বর্তমান অবস্থাতে তাহা, 
অতিশয় সঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। তাহা এই যে, উল্লিখিত কাৰ্য্য সুচারুরূপে 
নির্বাহ করণার্থ প্রচুর সময়, ও অর্থের প্রয়োজন হইবে । এখন International Scientifio 
9198 প্রায় ৭০ খানার অধিক গ্রন্থের সমষ্টি ; কিন্ত বাঙ্গালা ভাষায় তাহার সকল গুলিক: 
অনুবাদ হওয়ার সময় উপস্থিত হয় নাই। যদি তাহার মধ্যে দশ খানা গ্রন্থ বাছিয়া লইয়া এক 
বৎসরের জন্ত তৎসমুদ্রয়ের অনুবাদার্থ পুরস্কার বিতরিত হয, তাহা হইলে অনেক পরিমাণে, 
লাভবান হওয়া যাইতে পারে। ও দশখানা গ্রন্থের অনুবাদ জন্য ৫০২ করিয়া পুরস্কার বিতরণ, 
করিলে এক বৎসরে মাত্র ৫০০ পাঁচ শত টাকার প্রয়োজন হইবে৷ পরিষদের সভ্যগণের 
মধ্যে বিজ্ঞানোৎসাহীর সংখ্যা এত অল্প নহে যে, প্রী অর্থ কিংবা তাহা হইতেও অনেক 
অধিক অর্থ একারণ সংগৃহীত হইতে না পারে। পুরস্কারের পরিমাণ সংগৃহীত অর্থের উপর 
নির্ভর করিবে এবং ষৃত অধিক পুরস্কার দেওয়া হইবে, তত উৎকৃষ্টতর লেখকগণ এ পুরস্কারের, 
আকাজ্জী হইবেন । 

_ * "আমি উল্লিখিত প্রস্তাব পরিষদে মীমাংসার অন্য প্রেরণ করিবার পূর্বে পত্রিকাতে প্রকা- 
শার্থ কেন প্রেরণ করিতেছি, সে সম্বন্ধে এস্থলে হুই একটী কথা বলা প্রয়োজন বোধ হইতেছে। 
কলিকাতাস্থ সভ্যগণ ভিন্ন পরিষদের মফম্বলস্থ সভ্যগণের মধ্যে অনেকেরই উক্ত বিষয়ে মভা- 
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মত থাকিতে পাঁরে। এজন্ত ধ সকল মতের সম্যক্‌ 'আলোঁচনাকরণার্থ অগ্রে চাহা পত্রিকাতে 
প্রকাশিত হওঘা উচিত মনে করি। পত্রিকাঁতে প্রকাশিত হইলে বাঁহিরের লোকেরও এ 
বিষয়ে মতামত জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারিবে এবং ও সকল মতের সমালোচন দ্বারা পরিষদের / 
কাৰ্য্য বহুলপবিমাণে সহজ হইয়া আসিবে। 

আমি বিজ্ঞান ও গণিতের পরিভাষাঁতে যে কয়েকটী শব্দ স্বয়ং সঙ্কলন করিয়াছি, তাহা 
এস্থলে সাধারণের গোঁচর করিতে ইচ্ছা করি ; যদ্দি ও সকল শব্দপ্রয়োগে কাহারও কোন 
আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে ও সকল শব্দ আমার প্রবন্ধাদিতে প্রয়োগ করিতে 
চেষ্টা করিব। 


71988 ০৯ 5৮৪ বস্তুমান 
Volume টক টি ঘনফল 
Density এ *- গাঢ়তা 
Gravity ১ ধরাকর্ষণ 
Gravitation ০১১ *** মাধ্যাকর্ষণ * 
Equilibrium ... *-** সাম্য 
Force টং **" বল 
Energy ৮৮ দু শক্তি ধর 
Power ই -*. , ক্ষমতা ২ 
Work + ০০ কাজ বা কার্যত 
Action ee »* ক্রিয়া 
Kinetic Energy --- a চলচ্ছক্তি হি 
Potential Energy ৪2 জড়শক্তি 
Particle ০, be অণু 
Atom ee 8 পরমাণু 
_ Rotation ০০৮ ৪ বিঘূর্ণন 
Revolution ৮ ue আবর্তন 
Inertia ৮ ০৮, জড়তা 
Centrifugal Action --*  কেন্দ্ৰাতিগ ক্রিষা 
Centripetal force -*  কৈন্দিকাকৰ্ষণ 
Reflection + ৫ প্রতিফলন | 
Refraction ** বিস্ষারণ হি 


পা 
* মহা অক্ষযকুমার দত্ত 3%71টয ও 02852628000 একই অর্থ ধার্য্য করিয়া! উভয্নার্থে 'মাধ্যাকর্ষ? 
ব্যবহার করিয়াছেন। 
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Dispersion... ০ বিশ্লেষণ 
Fllipse ee *-:* অবক্ষেত্র * 
Parabolsa, চির ১7 সমক্ষেত্ 
Hyperbola ১ তত অতিক্ষেত্র 
Focus ee *"- কুণ্ড বা নাভি 1 
Directrix ce ০, ক্ষেত্রপাল 
Vertex * তত চূড়া 
ll Major axis ... মুল দণ্ড 
Axis দওড f Minor axis ... অক্ষদণ্ড 
Latus Rectum ... পরিসর 
Eccentricity তত ব্যবচ্ছেদ বা বিকার 
Ellipticity ee আভাস 
Differentiation ..- বুত্পাদন 
Integration ne সম্পাদন 
Cycloid মা চক্রাবর্ত 
Spiral ***  খূৰ্ণাবৰ্তত 


এতপন্তিন্ন গণিতের আঁবও কন্তকগুলি শব্দ সঙ্কলিত আছে, কিন্ত তৎসমুদর়ের ব্যবহার এক্ষণ- 
কাব সমযোঁপবোগী নহে। এস্থলে ইহা স্বীকার করিতেছি যে, ভাস্বরাচার্্য প্রভৃতির গ্রন্থ 
হইতে যে সকল শব্দ পাঁওযা যায় তৎসমুদয় গ্রহণ করিতে পবাত্মুখ নহি। 

জ্যোতিষের অবিকাঁংশ শব্দই আমি স্বর্য্যসিদ্ধান্ত এবং ভাঙ্করের গ্রস্থাবলী হইতে সংগ্রহ 
করিয়াছি। অতি অল্প সংখ্যক স্থলেই আমাকে নিজের বিদ্যা ফলাইতে হইয়।ছে। কেবল 
দুরবীক্ষণবিষঘক শব্দগুলি স্ববং সঙ্কলন করিয়াছি । প্রবন্ধাত্তরে এবিষবের আলোচনা করিবার 
ইচ্ছা বহিল। 

শ্রী অপূৰ্বচন্দ্ দত্ত। 


* বাঙ্গালা ভাষায় চাlipঃ€e এব প্রতিশব্দ বৃত্তাভাস' অনেককাল চলিয়! আনিযাছে। পুজাপাদ 
শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিদেন্্নাথ ঠাকুব মহাশযেৰ ভাবতীতে উহা প্রথম প্রকাশিত হয । কিন্তু এ নাদের সহিত 
তচ্গ্রাতীয অপব ছুইটী ক্ষেত্রেব কোন সামগস্ত রাখা যার ন! বলিযা, আমি উহ।দেব ‘ব্যবচ্ছেদেব’ বা 
‘বিকাবেব’ অনুসাবী নাম প্রদান কবিযাছি। 

* { লাটিনে 59০89 অর্থ ‘অগ্নিকুণ্ড, কিন্তু নিটটন [০০08 এর পরিবর্তে ঢ:0111008 ( = নাভি? ) 
ব্যবহাব করিয়াছেন। , 


উপস্থিত বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পরিভাষালেখকের বক্তব্য । , 


পরিষদ-পত্রিকার সম্পাদক মহোদয় উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য প্রকাশে অনুমতি 
দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। আমার বক্তব্য প্রকাশের পূর্বে ছুইটি বিষয়ে পরম 
আহ্লাদ প্রকাশ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না৷ 

প্রথম, আমার বৈজ্ঞানিক পরিভাষাবিষয়ক প্রস্তাবটি নিতান্ত অরণ্যে রোদন হয় নাই, 
প্রত্যুত অপূর্ব বাবুব ন্যায় ব্যক্তির সমালোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছে, ইহা আমার পক্ষে 
নিরতিশয় ল্লীঘার বিষয় । 

দ্বিতীয়, অপূর্ব বাবুর স্তায় কৃতবিদ্য ব্যক্তি বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞানগ্রচারের জন্ ব্রতী 
হইয়াছেন, ইহা বাঙ্গালীর পরম সৌভাগ্যের কথা । সাহিত্য-পরিষদের পরিভাষাসমিতি যে 
কার্যের সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়াছেন, খাঁহাদের যত্বে ও উদ্যোগে তাহার সম্পাদন পূর্ব 
হইতেই আরব্ধ হইয়াছে, অপূর্ব বাবু তাঁহাদের মধ্যে অন্ততম। তিনি স্বয়ং যে সকল পাঁরি- 
ভাষিক শব্ধ সঙ্কলিত করিয়া আমাদের ভাষার সমৃদ্ধি বাঁড়াইয়াছেন, ভরসা করি, তৎসমুদয়ের . 
অনেকেই স্থায়িত্ব লাভ করিবে। তাহার উপদেশ ও আনুকুল্য সমিতির বিশেষ আদরণীয় 
হইবে, তাহার সন্দেহ নাই ; এবং তাহার প্রবন্ধ পাঠেই আশ! হয় যে, পারিভাষিক সমিতি এ / 
উপদেশ ও আন্গুকুল্য লাভে বঞ্চিত হইবেন না। সাহিত্য-পরিষদের নিয়োজিত. পারিভাষিক 
সমিতির সহিত আমার যে একটু সংশ্রব আছে, তাহার অধিকারবলে আমি সমিতির পক্ষ 
হইতে অপূর্ব বাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি । | 

অপূর্ব বাবুর প্রবন্ধের সহিত আমার কোন মূলগত মতান্তর নাই, তাহা পাঠকগণকে 
বুঝাইতে বোধ করি প্রয়াস পাইতে হইবে না। অপূর্ক বাবু বলিয়াছেন, “যে পর্য্যন্ত নিজের 
“ ভাষাতে সহজ শব্দ সঙ্কলন করা যাইতে পারে, সে পর্য্যন্ত বিদেশীয় ভাষা হইতে শব্দ সঙ্কলন 
প্রয়োজনীয় বোধ হয় না”। আমি একবাক্যে ইহার অনুমোদন করি। তবে নিজের ভাষায় 
শব্দসঙ্কলনের অর্থাৎ অন্ববাদের উপযোগিতার একটা সীমা আছে, তাহা অপূর্বব বাবু ' 
অস্বীকার করিতেছেন না। সত্তরটা মূল পদার্থের ইংরাজি নামের অনুবাদে সত্তরটা বাঙ্গালা 
শব্দ সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হওয়! সময়ের ও পরিশ্রমের অপব্যয় মাত্র । উচ্চারণের সৌকর্য্যের প্রতি 
দৃষ্টি রাখিয়া ইংরাজি নাম গুলি একটু কাঁটিয়া ছাঁটিয়া রপাস্তরিত করিয়া লইলেই 
চলিতে পারে। 

পদার্থবিজ্ঞান মূলতঃ বলবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত; এবং সেই প্রতিষ্ঠাতেই পদার্থ- 
বিজ্ঞানের সম্পূর্ণতা। সমুদ্য বিজ্ঞানের ভিত্তি স্বরূপ বলবিজ্ঞানের ভাষা যাহাতে পুষ্ট, সমর্থ, -..: 
ও বলিষ্ঠ হয়, তাহার প্রতি আমাদের বিশেষ মনোযোগ রাখিতে হইবেন কিন্ত দুর্ভাগ্যক্রমে 
ইংরাজিতে বলবিজ্ঞানের ভাষা এখনও পূর্ণাবয়ব ও সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হয় নাই। বলবিজ্ঞানের 
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মূল সুত্ৰ "গুলির অর্থ ও তাৎ্পর্য্য লইযা এখনও যে, গোলযোগ রহিয়াছে, বলবিজ্ঞানের অপূর্ণ 
ভাষা তাহার অন্ত ফিয়ৎপরিমাণে দায়ী! বলবিজ্ঞানের মুলভিত্তি নিউটনের স্থাপিত ; এবং 
মোটের উপর নিউটনের পর সেই ভিত্তির দৃঢ়তার অধিকতর উৎকর্ষ হয় নাই। এ পর্য্যন্ত 
উৎকর্ষপাঁধনের যে যে প্রয়াস হইয়াছে, তাহাঁতে বিশেষ ফল লাভ কিছুই হয় নাই। লর্ড কেল- 
বিন্‌ ও অধ্যাপক টেটের বলবিজ্ঞানবিষয়ক মহাগ্রস্থের প্রচারের পর হইতে যে নবযুগের, আরম্ভ 
হইয়াছে, তাহাতে ইউরোপের বৈজ্ঞানিকগণের ওঁ ভিত্তির প্রতি দৃষ্টি বিশেষরূপে আকৃষ্ট 
হইয়াছে। গত কতিপয়_বৎসর হইতে বলবিজ্ঞানের মূল স্বতঃসিদ্ধ ও সত্য গুলির দার্শনিক 
তাঁৎ্পৰ্য্য লইয়া, পণ্ডিতগণের মধ্যে যে তুমুল আন্দোলন ও বাঁদানগবাদ চলিতেছে, আমি আগ্রহ 
ও আনন্দের সহিত তত্প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আসিতেছি। অধ্যাপক টেট সাহেব প্রাচীন 
£০৮০6 শব্দের অর্থ লইয়া যে উৎকট তর্ক তুলিয়াছিলেন, তাহা এই সাধারণ আন্দোলনের 
অঙ্গীভূত। আমার বিবেচনায় টেট্‌ সাহেবের প্রবর্তিত আন্দোলনে, যে নিবিড় কুম্মাটিকা 
বৈজ্ঞানিক শব্গুপিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা! অনেকটা পরিস্কৃত হইয়াছে ; 
শিক্ষার্থীর দৃষ্টিও অধিকতর দূরপ্রসারী ও তথ্যভেদী হইতে সমর্থ হইয়াছে। যতদূর অনুমান 
হয়, অধ্যাপক ক্লিফোর্ড, কার্ল পিয়ার্সন ও লজ গতির নিয়ম গুলির ও বলবিজ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ 
গুলির যেরূপ ব্যাখ্যা দিতে চাহেন, কতকটা সেইরূপ শেষ পর্যযস্ত গৃহীত হইবার সম্ভাবনা । 
আমার প্রবন্ধে ফিট্জ্গেরালডের প্রস্তাবিত ষে বৈজ্ঞানিক পরিভাঁষার উল্লেখ করিরাছিলাঁম, 
তাহ! কতকটা এই আন্দোলনের ফুল । আমার বিশ্বাস, এই আন্দোলনের কলে পদার্থবিজ্ঞানের 
ভাষা অচিরেই নুতন মুর্তি ধারণ করিবে। 

এত কথ! বলিবার উদ্দেস্ত এই যে, আমাদিগকে বাঙ্গালায় পরিভাষাঁসঙ্কলনকালে বিশেষ 
সাবধান হইয়া চলিতে হইবে। অন্থবাদের সময় বর্তমান অপেক্ষা" ভবিষ্যতের প্রতি অধিক 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ইউরোপে বিজ্ঞানের ও বিজ্ঞানের ভাষার গতি কোন্‌ মুখে, তাহার 
প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে, আজ যাহা করিলাম, কাল আবার তাহা বিপধ্যস্ত করিবার প্রয়োজন 
হইবে। 

একটি উদাহরণ দিব। ইংরাজি বলবিজ্ঞানে 0৪83 এবং inertia দুইটি শব্ধ আছে 
শিক্ষার্থীকে সচরাচর 20858 অর্থে quantity of matter বুঝাঁন হয! Quantity of 
matter এর অর্থ কি, তাহা আর বুঝান হয় না। যেন একট! ছোট শব্দের বদলে একটা 
লম্বা প্রতিশব্দ বসাইলেই সব গোল মিটিবা গেল। তেমনই 100: বুঝাইবার জন্য একটা 
লঙ্বা চওড়া বাক্যের বিন্তাস হয়। শিক্ষার্থী যে তিমিরে, সেই তিমিরেই থাকে। প্রকৃতপক্ষে 
20975 শবে জড় পদার্থের যে ধর্ম বুঝায়, 2199৪ শব্দে সেই ধর্দের পরিমাণ বুঝার । এক ঘন 
ইঞ্চস্বর্ণপিণ্ডে যে বল (ইংরাজি £:99) এক মিনিট কাল প্রয়োগ করিলে তাঁহার খানিকটা 
বেগ জন্মে, এক ঘন ইঞ্চ কাষ্ঠথণ্ডে সেই বল এক মিনিট কাল প্রয়োগ করিলে তদপেক্ষা 


অধিক বেগ উৎপন্ন হয়। ন্বর্ণখণ্ড ও কাষ্ঠথণ্ডের এই প্রত্যক্ষ বিভেদ আছে; এই বিভেদ- 
২০ 


১৫০ সাহিত্য-পরিষদ্‌-পত্রিকা | ' [মাঘ 
জ্ঞাপক ধর্মের নাম ০৮% ; এবং এই বিভেদের পরিমাণজ্ঞাপক নাম 75995. Inertia 
শব "গুণবাচক* (0981169159 ) ভাঁব এবং 2188৪ শব্ধ “সংখ্যাবাচকঁ” (পরিমাপবাঁচক? 
অথবা ৫8578115859 ) ভাঁব প্রকাশ করে। উভয় শব্দের এই সম্বন্ধ বুঝাঁইবার জন্ত ফিটজ- 
গ্েরাল্ড "0855 শব্দ উঠাইয়া তাহার স্থলে £099৫০ শব্দ ব্যবহারের প্রস্তাব করিয়াছেন। 
বলা বাহুল্য, এই প্রণালী যুক্তিসঙ্গত ও প্রকট বৈজ্ঞানিকতার অনুমোদিত 

আর একটি শব্দ আছে 92815. সমায়তন ছুইটি পদার্থের 0298৪ এর ইতর বিশেষ হইলে 
বলা যাঁয় এইটার 1908 বেশী, এইটার কম। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের 05281 ভিন্ন ভিন্ন ; 
একবার পরিমাপ দ্বারা কোন্‌ পদার্থের কত 9528 নিরূপণ করিয়া লইলে, 2995৪ নিরূপণের 
জন্য কষ্ট পাইতে হয় না। পদদার্ঘটা কত বড় বলিয়া দিলেই চলে। এই 9281 ভিন্ন ভিন্ন 
পদার্থের বিশেষত্বস্থচক। ইংরাঁজিতে এইরূপ স্থলে 099680198% বলে। ফলে £09:% জড় 
পদার্থের একটি বিশেষ ধর্ম। কোন একটা বস্তুর অথবা ॥০৭)র এই ধর্মের পরিমাণ 
( amount of inertia ), mass ; আর যন্থারা স্বর্ণ, রৌপ্য, কাষ্ঠ প্রভৃতি ভিন্ন জাতীয় পদা- 
খেঁর 20685 গত বিশেষত্ব নির্দিষ্ট হয়, তাহা coefficient of inertia অথবা! density. 
'ফিট্জগেরান্ড বলেন inertia, mass, density এই তিনে ধখন এইরূপ সম্বন্ধ বর্তমান, তখন 
একই মূল ধাঁতু অথবা প্রন্কৃতির উপর বিভিন্ন প্রত্যয়যোগে ইহাদের নামকরণ বর্তব্য। এই 
mass এর নাম্‌ inertace এবং density র নাম inertivity ) এই নূতন শব্ধ ছুইটি সহসা 
কাণে বাজে, ও সহসা গৃহীত না হইতে পারে। কিন্ত আজ,কাঁল হাওয়ার যেরূপ গতি, নূতন 
নূতন পারিভাষিক শব্দ যেরূপ অনায়াসে ভাষার মধ্যে স্থান লাভ করিতেছে, তাহাতে ইহার! 
অথবা এইরূপ প্রণালীবন্ধ কোনরূপ .শব্দ অচিরাৎ সকলের সন্মতিক্ৰমে গৃহীত হুইবারই 
সম্ভাবনা । 

ইংরাজিতে যাহাই হউক, আমর! বাঙ্গলায় পরিভাষা সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত 'হইয়। কেন এপ 
প্রণালীবন্ধ প্রথা অবলম্বন করিব না, তাহার সম্যক্‌ কারণ দেখি না। মন্থয্যের প্রবৃত্তি মাত্রেরই 
বে স্থিতিশীলতা আছে, বৈজ্ঞানিকেরাও তাহা হইতে মুক্ত নহেন। পুরাতন যাহা বহুদিন হইতে 
আছে, তাঁহাকে নির্বাসিত করিতে সহজে মন্থ্যের প্রবৃত্তি হয় না) নির্বাসন অপরিহার্য হইয়া 
উঠিলেও একটা দীর্ঘনিশ্বাম অজ্ঞাতদারে বাহির হয়। নৃতনকে ঘরে আনিবার সময় একটু 
বিবেচনা করিয়া ও ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাঁধ্য করিলে এই পরিতাপটুকু না ঘটিতেও পারে। 
অধ্যাপক ফিট্জগেরাল্ডের প্রস্তাবিত পদ্ধতি যদি যুক্তিযুক্ত হয়, তবে আমরা আজই 
তাহা অবলম্বন করিতে পারি । 

Inertia অর্থে বাঙ্গলাঁয় জড়তা ব্যবহৃত হইয়াছে। অপূর্ক বাবুও তাহাই বজায় রুখিয়া- 


৯ 
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ছেন। বেশ কথা) 1088৪ শব্দে আমরা জাড্য অথবা জড়মান, ও 528167 অর্থে জড়িমী -_খ 


প্রয়োগ করিতে পারি। আপত্তি উঠিবে, 2089৪ বলিতেই quantity "০89৪ এইরূপ যে 
একটা ভাব আসিয়া! পড়ে, “বস্তমান” “সামগ্রীপরিমাণ” "জিনিষ" প্রভৃতি শব্দে তাহা! কতকট! 
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আনে ; '“জড়মান” শৃব্দেও না আঁসে এমন নহে 3 জাড্য শব্দে একবারেই আলে না। কিন্ত 
এই ভাবটা অর্থাৎ 158০6 ০৫ ৭৮৪৮ এই অর্থ টা নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক ; সাধারণের 
মধ্যে চলিত থাঁকিলেও বৈজ্ঞানিকের নিকট ক্রমেই অনাদূত হইয়া আসিতেছে। এ বিষনে 
আমি তর্ক উপস্থিত করিতে অভিলাষী নহি ; নিউনিিএহ নাহার হত ও 
দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি। 

বিজ্ঞানে বৈজ্ঞানিকের জন্য একরপ ভাষাও অপর সাধারণের জন্য অন্তরূপ সহজ ভাষা 
রাখা উচিত কি না, এ বিষয়ে মতভেদ ঘটিতে পারে । Entropy, virial, inductance, 
প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ কখন সাধারণের মধ্যে চলিত হইবে, কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত 
বোধ হয়, এরূপ ছুরাশা করেন না৷ সাঁধারণকে বিজ্ঞানের উপদেশ দিতে গিয়া, এ সকল 
কঠোর শব্ধ প্রষোগ করিতে গেলে, সাঁধারণ বিজ্ঞানকে নমস্কার করিয়া গৃহকর্টে প্রতিনিবৃত্ব 
হইবে। অথচ প্র সকল শব্দের সাহাব্য ব্যতিরেকেও সাধারণকে অপেক্ষাকৃত বন্ধনশুন্ত 
হাল্কা ভাষায় বৈজ্ঞানিক সত্য বুঝান না যাইতে পারে, এমন নহে। সেইজন্য ‘জাঁড্য” ও 
‘জড়িমা’ খাঁটি বৈজ্ঞানিকের জন্য রাখিয়া সাধারণ গৃহস্থের জন্য “বস্তমান” ও গাঢ়তা” প্রভৃতির 
আশ্রয়ন লইলে দোষ না হইতেও পাঁরে। কিস্তু'এ বিষয়টি গুরুতর) এ স্থলে তাহার আলো 
চনায় সাহসী হইলাম না। 

এই জনসাধারণের জন্তই আমি “জিনিষ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছিলাম। উহার প্রতি 
আমার বিশেষ মমতা নাই, ষদি অন্য কোন শব্দ ততপরিবর্তে কেহ আনয়ন করেন, তাহাতে 
সুখী হইব । - অপূর্ব বাবুর “বস্তমান” সুবিধাজনক হইবে, বোধ হইতেছে না। 

Heat ও temperature লইয়া দ্বিতীয় কথ] । বিজ্ঞানে যাঁহাঁকে 1:9% বলে, সাঁধারণে 
তাহার তাৎপর্য সহজে হ্বাগত করিতে পারে না। সাধারণের সমীপে উভয় শব্দই প্রায় 
সমানার্ধবাচক। অনেক স্থুবিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক লেখক ও বক্তা temperature অর্থে heat 
শব্দের অপপ্রয়োগ করিয়া সাধারণের দৃষ্টি আরও কুবাঁশায় আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছেন! অধ্যা- 
পক টেট.এই সকল বক্তা ও লেখকগণের প্রতি তীব্রভাষ! প্রয়োগের অবকাশ ছাড়েন 
নাই। চলিত ভাষার উড়্ুর শব্দে অর্থগত' পার্থক্য না থাকায় শিক্ষার্থীকে ও পার্থক্যটুকু- 
বুঝাইতে কিরূপ প্রয়াস পাইতে হয়, তাহ! শিক্ষকমাত্রেই অবগত আছেন। সৌভাগ্যক্ৰমে 
বাঙ্গলায় ॥heঞ অর্থে তাপ ও 1522709798075 অর্থে উষ্ণত| ব্যবহৃত হুইয়াছে। ‘তাপ: 
ও উষ্ণতা’ ছুইএ উচ্চারণগত অনেক বিভেদ ; ভাবের পার্থক্য আনয়নে এইরূপ শব্দেরও 
পার্থক্য অনেক আঙ্গকুল্য করে। অপূর্ব বাবুর প্রস্তাব মৃত 19707086079 স্থলে “উত্তাপ 
প্রয়োগ করিলে এই অসুবিধা আরও অধিক হইয়া দ্বাড়াইবে। অবস্তা ষে একবার উভয়ের 
_ ভীবগত পাৰ্থক্য হৃদগত করিয়াছে, তাহার পক্ষে ‘উত্তাপ’ ও ‘উষ্ণতা’ উভয়ই সমান ; কিন্ত 
অপরের নিকট ‘তাপ’ ও ‘উত্তাপে* বিভেদ বুঝান আরও দুষ্কর হইয়া উঠিবে। এই কারণে 
আমি উত্তাপ বা উত্তাপমানের পক্ষপাতী হইতে পারিলাম না। 


১৫২ সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা ৷ [মাঘ 


অপুর্ব বাবুর সঙ্কলিত আর ছুই একটি শব্দের প্রতি আমার কিছু বক্তব্য আছে। 
Potential Energy পদার্থের অবস্থানসাপেক্ষ ; ইহাকে 'জড়শক্ভি”'ন! বলিয়া ‘স্থিতিশক্তি 
বলিলে দোষ কি? তবে ইহাতে ইংরাহ্ছি চ০enti&! শব্দের সুস্ম ভাবটি এবং potential 
£unc৮i০দএর সহিত আকস্মিক সন্বন্ধটি উভয়েই আইসে না । এ বিষয়ে নিরুপাঁয়। র্‌. 
'_ কথা-08:0019 ও অনু-20190015 বলিষ! নির্দেশ করিলে চলিতে পারে। ইংরাজি 
molecule ও particle সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ভাবব্যপ্রক। সময়ক্রমে সর্য্যের মত প্রকাণ্ড বন্তটাকেও 
particle বলিয়া গ্রহণ করা হয়, এরূপ প্রবাদ আছে। 

অপূর্ব বাবুর প্রস্তাবে ০৮০০. বিঘুর্ণন ও 79%01000-আবর্তন। Rotation 
এর উল্লেখ করিলেই মহামতি আর্ধ্যভ্রের “ভূরেবাবৃত্যাবৃত্য” ইত্যাদি বাক্য স্বতঃ মনে আইসে; 
এবং আচার্য্যের আত্মার নিকট প্রণত হইয়া :00%10 অর্থে তৎপ্রযুক্ত “আবর্তন” রাখিতে 
পুলকের সঞ্চার হয়। সংস্কৃত জ্যোতিষে 755018107 স্থলে “ভগণ” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; 
ভগণের ব্যুৎপত্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া জ্যোতিষ্কগণের রাশিচক্রে পরিভ্রমণ ব্যতীত ॥e৮০- 
1900, মাত্রেই উহার প্রয়োগে শঙ্কা হইতে পাঁরে। তবে পঙ্কজ অর্থেও ত আমর! পদ্ম 
ভিন্ন শেওলা বুঝি না; বৈজ্ঞানিক পরি্ভুষায় চলিত অর্থের সঙ্কোছন ও প্রসারণ, 
উভয়েরই অধিকার ন! রাখিলে চলিবে না। 1 

অপূর্ব বাঁবুর মতে integration = সম্পাদন ও differentiation - ব্যুৎপাঁদন ) সঙ্কলন ও 
ব্যবকলনে দোষ কি? কোন কোন পাটাগণিতে সঙ্কলন-যোগ ও ব্যবকলন - বিয়োগ । 
পাঁটীগণিতের প্রক্রিয়ার পক্ষে ‘যোগ’ “বিয়োগই” যথেষ্ট; ওরূপ ভৈরবরাবের প্রয়োজন কি’? 
অপিচ integratiam ও ৪ddi৮i০৷ একই ক্রিয়া; ; সুতরাং একের জন্য “যোগ” বজায় রাখিয়া 
নিনাদশালী অপর শব্দটি i॥e৪৮৮i০॥এর অন্য দেওয়া যাইতে পারে। Subtraction 
ও differentiation এক না হইতে পারে; কিন্তু ব্যবকলন সঙ্কলনের বিপরীত প্রক্রিয়া, 
সুতরাং কোন দোষ ঘটে ন!। আর একটা কথা) differentiation ও integration 
এই দুইটি শব আজ কাল গণিতশীস্ত্রের পরিধির বাহিরে গিয়া জীববিদ্যা এমন কি দর্শন- 
শাস্তরেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ হর্বট স্পেন্সরের বিখ্যাত অভিব্যক্তিহুত্রের 
উল্লেখ করিতে পারি। এরূপ স্থলেও অন্্বাদলন্ধ শব্দের উপযোগিতা আমাদিগকে স্মরণ 
রাখিতে হইবে । | 

চllip৪৪ অর্থে ‘বৃত্তাভাঁস* ও £০০॥৪ শব্দে “অবিশ্রয়” কিছু দিন হইতে ব্যবহৃত হইয়! 
আসিতেছে। উহাঁদের পরিবর্তনের বিশেষ কারণ দেখি না *। 

অপূর্ব বাবু ইংরাজি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের অনুবাদ বিষয়ে যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন, 


El 





* যতদুর স্মরণ হইতেছে, বৃত্তাভাস শব্দ দবীনচন্ত্র দত্তপ্রণীত খগোলবিবরণনামক গ্রন্থে ব্যবহৃত 
হইয়াছিল ; তাঁহা হইলে ‘বৃত্তাভাষ্‌’ ভারতী অপেক্ষা! প্রাচীন । 


চি টা pS গু 
a 


সন ১৩৯১ ] "_ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা । ১৫৩ 


আমি তাহাঁরসম্পূর্ণ ভাবে অনুমোদন করি। তবে আমাদের নিকট প্রস্তাব উত্থাপিত ও 
অনুমোদিত হইতে অধিক সময় লাগে না) কাৰ্য্যে পরিণত হওয়াটাই দুর্ঘট ; অপূর্বব বাবুর 
সে আশ! শীঘ্র বলবতী হইবে, বাঙ্গালিচরিত্রে দৃষ্টিক্ষেপ করিলে তাহা! ভরসহয় না। 
সম্প্রতি একটি ঘটনাতে কতকটা আশার সঞ্চার হর । শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম. এ. 
মহাশয় শ্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বাঙ্গলায় দার্শনিক গ্রস্থগ্রচারে উৎসাহ্দাঁনার্থ নাহিত্যপরিষদের হস্তে 
সাড়ে সাত শত টাকা প্রদান করিষাঁছেন। দাঁত! এ নিমিত্ত সাহিত্যসমাঁঙ্জের কৃতজ্ঞতা- 
ভাঁজন। তাঁহার বদান্ততা অনুকরণীয় । তিনি যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, আশা করি, তাহা! 
'নিক্ষল হইবে না। অদ্যাপি পাঠশালার পাঠ্যগ্রন্থ ব্যতীত সাধারণের নিমিত্ত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ 
বাঙ্গলা ভাষায় প্রচারিত হয় নাই বলিলেও হয়। ব্রাঙ্গলাক়্ বৈজ্ঞানিকগ্রস্থের পাঠক নাই, 
. এই কল্‌ঙ্কারোপ বঙ্গসমাজ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত আছেন কি না, জানি না। বিশ্ববিদ্যালয়ে 
বাঙ্গলা প্রচারের জন্য চেষ্টা হইতেছে। অন্ততঃ সে. চেষ্টায় ফললাভের পূর্বে এই কলঙ্ক 
হইতে মুক্তিলাভ বাঞ্চনীয় । 


প্রীরামেন্্রসুন্দর জিবেদী 


সুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ। 


বাল্যকাল শুনিতাম, ভারতচন্ত্রের ন্যায় কবি আর কখনও জন্মগ্রহণ করে নাই? 
শুনিতাম, বঙ্গালা ভাষায় ভারতের কবিত্বের ন্যাঁষ কবিত্ব আর হয় নাই, তাঁহার ন্যায় 
মৌলিকতা অন্য কোনও কবির নাই, তাহার ন্যায় মধুরত্ব ও লালিত্যও অন্য কবির নাই। 

এখনও অনেকে ভারতচন্দ্রকে বঙ্গদেশের প্রধান কবি মনে করেন। মাননীয় পণ্ডিত 
রামগতি ন্যায়রত্ব মহাশয় লিখিয়াছেন, ভারতচন্ত্রের সিংহাসন গ্রহণ করিতে পারে, এরূপ 
কবি এখনও বঙ্গদেশে হয় নাই। অন্যান্য বঙ্গীয় লেখক ও পাঠকেরও মত এই যে, - 
কাশীরাম, ক্রত্তিবাস, মুকুন্দরাম প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণ গুণাকর ভারতচন্ত্রের সমকক্ষ 
নহেন; আধুনিক কবি মধুসুদন দত্তও ভারতের নিকটে স্থান গ্রহণ করিতে পারেন না। 

আমরা! অদ্য এ বিষয়ে কোনও সমালোচনা করিব না। ভার্তচন্দ্র কি দরের কবি, 
তাহার নিষ্পত্তি করা আমাদের উদ্দেস্ত নহে। তবে ধাঁহারা ভারতচন্্রের মৌলিকতার 
প্রশংসা করেন, তাহারা এক বার কবিকন্কণ মুকুন্দরামের কবিতা! পড়িবেন, এইটী আমাদের 
প্রার্ঘনা। স্রণাকর পত্রে পত্রে কবিকঙ্কণের নিকট খণী, কবিকন্কণের কবিত্ব পত্রে পত্রে 
নকল করিয়াছেন, কবিকম্কণের স্বাভাবিক ও সুন্দর বর্ণনাঁগুলি অলঙ্কার দিয়া কিঞ্চিৎ অস্বা- 
ভাঁবিক করিয়া তুলিয়াছেন। কবিকক্কণের কাব্য সরল, স্বাভাবিক ও স্ুপাঠ্যঃ গুণাকরের , 
কাব্য অধিবৃতির সুললিত, কিন্ত অস্বাভাবিক এবং অনেক স্থানে, অপাঠ্য। আমরা এ 
বিষয়ে অদ্য কয়েক উদ্বাহরণ দিতে ইচ্ছা করি! 

লতী ও দক্ষষজ্ঞের কথ! লইয়া উভয় কবির কাব্য আরম্ভ হুইয়াছে। শঙ্করের নিকট 
অনুমতি না পাইয়া, সতী অভিমানিনী হইয়া দক্ষালয়ে চলিলেন, এই কথা উভয়, কৰি বর্ণনা 
করিয়াছেন। মুকুন্দরাম সতীর অভিমানের স্বাভাবিক বর্ণনা দিয়াছেন, গুণাঁকর ভারতচন্তর 
এই স্থলে স্ভীর দশরূপের বিস্তীর্ণ বর্ণনা দিয়া আপনার চাতুরধ্য ও পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন। 


অনুমতি দেহ হর, যাইব বাপের ঘর, 
যজ্ঞ মহোৎসব দেখিবারে। 

ত্ৰিভুবনে যত; বৈসে, চলিল বাপের বাসে, 
তনয়া কেমনে প্রাণ ধরে ॥ 

“চরণে ধরিয়া সাধি, 'ক্বপা কর গুণনিধি, 


যাব পঞ্চ দিবসের তরে । চিএ 


চিরদিন আছে আশ, যাইব বাপের বাস * 
নিবেদন নাহি করি ভরে ॥ 


সন ১৩০১ ] 


* - মুকুন্দরাম ও ভারতচন্ত্র । 


পর্বত কাননে বসি, নাহিক পাড়া পড়সী, 
সীমস্তে সিন্দুর দিতে সখী । 

এক তিল যথা যাই, . ভুড়াইতে নাহি-ঠাই, 
বিধি মোরে কৈল জন্মছহথী ॥ 

সুমঙ্গল সুত্র করে, আইলাম তব ঘরে, 
পূর্ণ সে হইল বর্ষ সাত। 

দুর কর বিসম্বাদ, পুরাহ মনের সাধ, 
মায়ের রন্ধনে খাব ভাত ॥ | 

পিতা মোর পুণ্যবান, করিবে অনেক দান, 
কন্তাগণে দিবে ব্যবহার । 

আমি আগে পাব মান, আভর্ণ পরিধান, 
ভেদবুদ্ধি নাহিক পিতার ॥ 

সতীর বচন গুনি, কহিলেন শূলপাণি, 
শুন প্রিয়ে আমার বচন। 

বাপরে যদি চল, তবে না হইবে ভাল, 
অবস্তা হইবে বিড়ম্বন৷ 

চলিরারে অনুমতি, নাহি দিল পশুপতি, 
হৈমব্তী হৈল কোপমতি। 

আপন স্বভাবে রামা, চলিল! ভ্রকুটি ভীমা, 
একাকিনী বাঁপের বসতি ॥ 

হইয়া উন্মত্তবেশা, যান দেবী মুক্তকেশা, 
না শুনিয়া শিবের বচন। 


হরের আদেশ পায়, পাছে পাছে নন্দী ধায়, 


বৃষভেরে করিয়া সাজন ॥ 


মুকুন্দরাম। - 


নিবেদন গুনহ ঠাকুর পঞ্চানন । 

যজ্ঞ দেখিবারে ষার পিতার ভবন ॥ 
শঙ্কর কহেন বটে বাঁপঘরে যাবে। 
নিমন্ত্রণ বিন! গিয়া অপমান পাবে ॥ 
- যজ্ঞ করিয়াছে দক্ষ শুন তার মর্ম্ম। 
আমারে না দিবে ভাগ এই তার কর্ম্ম ॥ 


১৫৫ 


১৫৬ 
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সতী কন মহাপ্রভু হেন না কহিবা। 
ঘাপঘরে কন্তা যেতে নিমন্ত্রণ কিবা ॥ 
যত কন সতী শিব না দেন আদেশ। 
ক্রোধে সতী হৈলা কালী ভয়ঙ্কর বেশ | 
মুক্তকেশী মহামেঘবরণা দস্বরা । 
শবারঢা করকাঞ্চী শবকর্ণপুর! । 
গলিত কৃধিরধাঁরা মুওমাঁলা গলে। 
গরলিতরুধির মুণ্ড বাঁমকরতলে ॥ 

আর বামকরেতে কৃপাণ খরশান। 
ছুই ভুজে দক্ষিণে অভয় বরদান ॥ 
লৌলজিহ্বা রক্তধারা মুখের দুপাশে। 
ত্রিনরন অর্দ্ধচন্্র ললাটে বিলাসে ॥ ১ ॥ 
দেখি ভয়ে মহাদেব ফিরাইলা! মুখ । 
তারা রূপ ধরি সতী হইলা সন্মুখ ॥ 


- নীলবর্ণ লোৌলজিহ্বা করালবদন! । 


সর্পরান্ধা উর্ধ এক জটা বিভূষণা ॥ 

অর্ধচন্ত্র পাঁচখানি শোভিত কপাল ৮ 

ত্ৰিনয়ন লক্বোদর পরা বাঘছাল ॥ 

নীলপন্ খড় কাতি সমুণ্ড খর্পর 

চারি হাতে শোভে আরোহণ শিবোপর ॥২॥ ভারতচন্ত্র। 


দক্ষের পিবনিন্দার কথাও সেইরূপ । মুকুন্দরামের বর্ণনা স্বাভাবিক, যথা 


পরিধান বাঘছাল, গলায় হাড়ের মাল, 


“বিভূতিভূষিত যাঁর অঙ্গে । 


শ্মশানে যাহার স্থান, তার কেবা! করে মান, 


প্রেত ভূত চলে যার সঙ্গে ॥ 


ভারতচন্ত্রের বর্ণনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং ছ্যর্থ, যথা 


সভাজন শুন, জামাতাঁর গুণ, 
বয়সে বাপের বড় ). 

কোন গুণ নাই, যেথা সেথা ঠাঁই, 
সিদ্ধিতে নিপুণ দড়। 


দক্ষবজ্জ বিনাশের বর্ণনীয়ও কবিদ্বয়ের বিভিন্নতা বিশেষ লক্ষিত হয়। ' যুকুন্দরাম সহ 


কথায় লিখিলছেন-_- 
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তুমি কাম আমি রতি, আমি নারী তুমি পতি, 

- ছুই অঙ্গ একই পরাণ। 

প্রথমে যে গ্রীতি ছিল, শেষে তাহা না রহিল, 
পীরিতির এ নহে বিধান ॥ 

যথা থা যেতে প্রভু, মোরে না ছাঁড়িতে কতু, 

- এবে কেন আগে ছাড়ি গেলা । 

মিছে প্রেম বাড়াইয়া, ভাল গেলা ছাড়াইয়া, 
এখন বুঝিনু মিছে খেলা ॥ 

না দেখিব সে বদন, না হেরিব সে নয়ন, 
না শুনিব সে মধুরবাণী। 

আগে মরিবেন স্বামী, পশ্চাতে মরিব আমি, 
এত দিন ইহা নাহি জানি ॥ 

ভার্তচন্ত্র। ৰ 


কবিগুরু কাঁলিদাসের অনুসরণ করিয়া মুকুন্দরাম গৌরীর-তপস্ত! বর্ণনা করিয়াছেন। 
তপস্তাস্থানে মহাঁদেৰ দ্বিজবেশবারণ করিয়া উপস্থিত হইলেন :- 
" অথাজিনাষাঁঢ়ধরঃ প্রগল্ভবাক্‌ 
জ্লন্সিব ব্রহ্মময়েন তেজস!, 
বিবেশ কশ্চিজ্জটিলস্তপোঁবনং 
- শ্রীরবদ্ধঃ প্রথমাশ্রমো, যথা ॥ কুমারসম্ভত। 
কালিদামের মহাদেবের ন্যায় মুকুন্দরামের দ্বিজরূপী মহাঁদেবও গ্ৌরীকে জিজ্ঞাসা করি- 
তেছেন +£_ 
কহ নিরুপমা, কার বোলে রামা, 
বাঞ্চিলা কেন জটাধরে। 
হইয়া সুন্দরী, ভজজহ ভিক্ষারী, 
দরিদ্র বর দিগন্রে ॥ 
শুন গো চন্ত্রমুখি। তোমারে আমি দেখি, 
রূপেতে ভূবনমোহিনী । 
কতেক আছে বর, ভুবনমনোহর, 
| ইচ্ছিলা বুড়া বর আপনি ॥ 
bi en জি ধারণ করিলেন। হরগৌরীর বিবাহ হইল। মহাদেবের 
বেশ দেখিয়া! মেনকা খেদ করিলেন পরে মহাদেব সুন্দর রূপ ধারণ করায় মেনকা তুষ্ট 
হইলেন। এ স্মস্ত কথা মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র, উভয়েই বর্ণনা করিয়াছেন। 
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পরের সৌভাগ্য দেখিলে নিজের মন্দ ভাগ্যের কথা| অনেকেরই মনে উদয় হয়। মহাঁ- 
দেবের সুন্দর রূপ দেখিয়া অনেক -অভাগিনী নারী আঁপনাদিগের * মন্দ ভাগ্য সম্বন্ধে 
আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মুকুন্দরামের এই বর্ণনাটা উদ্ধৃত করা আবশ্তক। 


দেখিষা বরের কপ যতেক যুবতী । 

একে একে নিন্দা করে আপনার পতি ॥ 
এক নারী বলে সই মোর গোঁদ! পতি। 
সদ! কোয়া জরের ওঁষধি পাব কথি॥ 
ভাদ্রপদ মাঁসে পায়ে পাঁকুই দুর্বার । 
গোৰে তৈল দ্বিতে মোর উঠয়ে নেকা'র ॥ 
ফুলে যদি গোদ কোয়া জর করে বল। 
কত বা বাঁটিব আর ওকড়ার ফল ॥ 
প্রভুর দোসর নাহি উপাঁষ কে করে। 
কাটনার কড়ি কত যোগাব ওঝাঁরে ॥ 
দাদনি না দেয় এবে মহাজন সবে। 
টুটিল তার কড়ি উপায কি হবে ॥ 
ছুপণ কড়ির কতা! এক পণ বলে। * 
এত দুঃখ পিখেছিল! অভাগী কপালে ॥ 
চক্ষু খাঁয়ে বাপ বিয়া দিল হেন বরে। 
মিথ্যা রাত্রি জেগে মরি কি কব গোঁদারে ॥ 
গোদের গেঁজের ফোড়া হয় বিপরীত ৷ 
পূৰ্ণিমা হইলে তায় বেরয় শোণিত ॥ 
আর জন বলে পতি বঞ্চিত দশন। 
ঝৌলঝাল বিনা তার না হয় অশন ॥ 
কঠিন ব্যঞ্জন আমি যেই দিন রান্ধি। 
মাবয়ে পিঁড়ার বাড়ি কোণে বসে কান্দি ॥ 
আর জন বলে সই মোর কর্ম্ম মন্দ । 
অভাগিষা পতি মোর ছুটী চক্ষু অন্ধ ॥ 
কোন দেশে দুঃখী নাহি সই মোর পারা। 
কোলে কাছে থাঁকিতে সদাই হয় হাঁরা ॥ 
কেহ বলে মোব পতি বড়ই নিগুণ। 
কত বা পুৰিব দিয়া মা বাপের ধন॥ 
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আর জন কহে সখী মোর পতি খোঁড়া । 
*  নড়িতে চড়িতে নারে ঘর করে যোড়া। 
আর সতী বলে সখী মোর পতি কুঁজা। 
কুঁজ ভাল হইলে পূজিব দশভূজা ॥ 
চিত হয়ে শুতে নারে মরি মরি করে। 
আড়াই হাঁত খাদ করে মেঝের ভিতরে ॥ 
লোকের গঞ্জনা আর সহিতে না পারি। 
সংসার ছাড়িয়া আমি হব দেশাস্তরী ॥ 
আর জন বলে সই মোর স্বামী কালা । 
অন্তের সংসার ভাল মোর বড় জালা ॥ 
ঠারে ঠোরে কথা কহি দিনে পতি সনে। 
স্বাত্রি হৈলে থাকে যেন পশুর শয়নে ॥ 
সার্থক তপস্তা গৌরী কৈল অভিলাষে। 
সেই হেতু পাইল বর মনের হরিষে ॥ 
অনৃষ্টের কথা কিছু কহনে না যায়। 
যে লিখিয়! থাকে বিধি অবশ্য তা হয় ॥ 
আর নারী বলে হোক্‌ না ভাবিহ ব্যথা । 
মনোছুঃখ মনে রাখ ভাল পাবে কোথা৷ 
যে হোক সে হোক নারীর স্বামীত ভূষণ। 
পতি সেবা কর সবে যেন নারায়ণ ॥ 

, এই বর্ণনাটীতে বিশেষ সৌন্দর্য্য নাই, কিন্ত বর্ণনাটী সরল ও স্বাভাবিক । মুকুন্দরাষ: 
যাহাঁই লিখেন, তাহাই সরল ও স্বাভাবিক । নারীগণ আঁপনাদিগের মন্দ ভাগ্যের বিষয়ে 
আক্ষেপ করিতেছে 'বটে, কিন্তু পতিসেবাই যে বাত্রীন্থ পরম ধর্ম, এই মহীরসী কথাও 
স্মরণ করিতেছে। 

এই বর্ণনার অনুকরণ করিয়া ভারতচন্দ্র তাহার বিদ্যাস্ন্দরে কিব্ধূপে নারীগণের পত্তি- 

নিন্দা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠকগণের অবিদিত নাই। মুকুন্দরামের বর্ণন! স্বাভাবিক 
ও সুপাঁঠ্য ; ভাঁরতচন্দ্রের বর্ণন! অস্বাভাবিক এবং ভদ্রসমাঁজে অপাঠ্য। 

দেবদেবীর কথা সাঙ্গ করিয়া মুকুন্দরাম ছুইটা উপাখ্যান লিখিয়াছেন, একটী কালকেতু 

ও ফুল্পরার উপন্তাস ; অপরটী শ্রীমস্ত সওদাগরের উপাখ্যান। ছুইটা উপাঁখ্যানই সরল ভাষাৰ 

“ লিখিত, ছুইটীতেই মানবন্ধদয়ের স্বাভাবিক বৃত্তি গুলি ও নরনারীর সুখদুঃখ সহজ ভাবে 

বর্ণিত হইয়াছে। কাঁিকেতু পণ্ড বধ করিয়া জীবন ধারণ করে, তাহার গৃহিণী ফুল্পরা সেই . 

পণ্ড মাংস হাটে বান্ধারে বিক্রয় করিতে যায়, এবং স্বামীর গৃহ কর্ম সম্পাদন করে। চণ্ডরী 
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অনুগ্রহে সেই কাঁলকেতু দেশের রাজা হইল। চণ্ডী যখন প্রথমে ষোড়শী রূপে কালকেতুর 
ঘরে দর্শন দিলেন, ফুল্পরা তাহাকে দেখিষ! বিস্মিত ও ভীত হইল, এবং পরিচয় জিজ্ঞাস! 
করিল। চী যেপরিচয় দিলেন, সেটা উদ্ধৃত কর! আবন্তক। / 


a 


কি আর জিজ্ঞাসা কর, আইলাম তোমার ঘর, 
বীরের দেখিতে নারি হুঃখ। 

দিয়া আপনার ধন, তুধিব বীরের মন, 
আজি হইতে সম্পদের সুখ.॥ 

কি কব দুঃখের কথা, গঙ্গা নামে মোর সতা, 
স্বামী ঘারে ধরেন মস্তকে। 

বরঞ্চ গরল খায়, মোর.পানে নাহি চায়, 
ভবন ছাড়িস্থ এই দুঃখে ॥ 

গঙ্গ! বড় আউচাঁলি, সদাই পাঁড়িছে গালি, 
স্বামীর সোহাগ পরতাপে। ও 

দেখিয়া পতির দোষ, হুইল পরম রোধ, 
লাজে জলাঞ্জলি দিন তাপে ॥ 

দারুণ দৈবের গতি, হইন্ছু অবলা জাতি, 
অহি সঙ্গে হয়ে গেল মেল! । | 

বিষকঠ মোর স্বামী, সহিতে না পারি আমি, 

| তাঁহে হইল সতিনী প্রবল! ॥ 

মৃতীনের সম্মান, আপনার অপমান, 
অভিমানে নাহি মেলি আখি! 

দেখিয়া দারুণ সতা, বিবাহ দিলেন পিতা, 
পিতৃকুলে হইন্ বিমুখী ॥ 

আমার কর্মের গতি, উগ্র হইল মোঁর পতি, 
পাঁচ মুখে মোরে দেয় গালি । 

তাহে দতীনের জালা, কৃত বা সহিবে বালা, 
পরিতাপে হয়ে গেম কাজী ॥ 

প্রভুর সম্পদ বড়, সাত সতীনেতে জড়, nN 
অলক্ষণ জঞ্জাল কোন্দল। ৫ 

কি মোর কপালে এল, খাইয়া! ধুতুরা ফল, 
আচম্বিতে হইল পাগল ॥ 
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বিভূতি মাথেন গায়, বিমিকে ঝিমিকে যায়, 

| ভাগ্যে আছে পরে বাঘছাল । 

ভুজঙ্গ বেষ্টিত অঙ্গ, বাজায় ডবুর শৃঙ্গ, 
গলায় শোঁভিছে হাঁড়মাল ॥ 


কি হবে বিষম সুখ, তাতে পতি পরান্মুখ, 


তারে বলে সবে কাম অরি। 

সাঁত সতিনীরা মারে, বুবিয়া না শান্তি করে, 
সাঁতস্ত! পরাণের বৈরী ॥ 

যে ঘরে সতিনী রয়, কামানলে প্রাণ দয়, 
যেমন লাগয়ে বিষ জালা! । 

বিধি মোরে হৈল বাঁম, না গণিন্থ পরিণাম, 
বনবাসী হইস্থু একলা! ॥ 

এবে বিধি হৈল সখা, - বীর সঙ্গে পথে দেখা, 
সত্য করি আনে নিজ ঘরে। 

গুন গো ব্যাধের ঝি, তোমারে বুঝাব কি, 
এবে আমি ষাঁব কোথাকারে ॥ 


এই বর্ণনার অনুকরণ করিয়া ভারতচন্দ্র পাটুনীর নিকট অন্নপূর্ণার পরিচয় দান ব্যাথা 


করিয়াছেন 


ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী। 
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি ॥ 
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি। 
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী ॥ 
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশ জাঁত। 
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্য বংশে খ্যাত ॥ 
পিতামহ দিল! মোরে অন্নপূর্ণা নাম। 
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম ॥ 
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ। 
কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন॥ 
কুকথায় পঞ্চমুখ ক্ঠভর! বিষ। 
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্ব অহর্নিশ ॥ 
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি । 
জীবন ব্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি ॥ 
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ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে। 
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে ॥ fl খ 
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই। / 
যে মোরে আপনা ভাবে তারি ঘরে যাই ॥ 
চস্তীর প্রসাদে যখন কালকেতু নূতন নগর নিৰ্ম্মাণ করিয়া রাজা হইলেন, তখন তাঁহার 
সৌভাগ্যের উদয় হইতেছে দেখিয়! চারি দিক হইতে চতুর চাঁটুকারগণ ছুটিয়া আদিল। তাহা- 
দিগের মধ্যে ভাঁড়ুদত্ত নামক একজন ধূর্ত কায়স্থের কবি যে বর্ণনা দিয়াছেন, তদপেক্ষা উৎ- 
কষ্ট স্বাভাবিক বর্ণনা সাহিত্যভাগ্ডারে দুল্রাপ্য। 
ভেট লয়ে কাঁচকলা, পশ্চাতে ভীড়, শালা, 
আগে ভীড়,দত্তের প্রয়াণ । 
ফোটা পাটা মহাদস্ত, ছেঁড়া যোড়ে কৌচা লম্ব, 
শ্রবণে কলম লম্বমান | 
প্রণাম করিয়া বীরে, | ভাঁড়, নিবেদন করে, 
সম্বন্ধ পাতিয়া খুড়া খুড়া। ৮ 
ছেঁড়া কম্বলে বসি, মুখে মন্দ মন্দ হাঁসি, j 
ঘন ঘন দেয় বাহু নাড়া 
জাইন্থ বড় প্রীতি আশে,  বসিতে ভ্তোমার দেশে, 
আগেতে ডাকিলে ভীড়,বতে। 
যতেক কায়স্থ দেখ, ভাঁড় র পশ্চাতে লেখ, 
ক কুল শীল বিচার মহত্বে ॥ 
কহি আপনার তত্ব, আমল হীভার দত্ত, 
তিন কুলে আমার মিলন। 
_ ঘোষ ও বন্থুর কন্যা, দুই নারী মোর ধন্তা, 
মিত্রে কৈল কন্তার গ্রহণ ॥ 
গঙ্গার ছুকুল পাশে, যতেক কায়স্থ বৈসে, 
মোর ঘরে করয়ে ভোঁজন। 
ঝারি বস্ত্র অলঙ্কার, দিয়া করে ব্যবহার, 
কেহ নাহি করয়ে রন্ধন ॥ 
বহু পরিবার মেলা, ছুই জায়! তিন শালা, 
চারি পুত্র ভগিনী শাশুড়ী । 
ছয় জামাই আট বেটা, এই হেতু সাত বাটী, 
ধান্ত দিলে নাহি দিব বাড়ী ॥ 


"ee 
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| হাল বলদ দিয়া খড়, দিবাহে বিচার পুড়া, 
ভেনে খাইতে ঢেঁকি কুলা দিবা৷ 
আমি পাত্র তুমি রাজা, -. - আগে কর মোর পুজা, 
অবশেষে ভাঁড়ুরে ভ্ানিবা॥ 
ভারতচন্দ্র বর্ণনায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত, কিন্ত এরূপ স্বাভাবিক বর্ণনা ভারতচন্ত্রের গ্রন্থের 
মধ্যে কোথায় পাইব ? 
বিদ্যান্ুন্দরে হীরা মালিনীর বর্ণনা পাঠ করিষা সে কালের পাঁঠকগণ বিমোহিত হইতেন। 
কিন্ত মুকুন্দরাম শ্রীমস্ত সদাগরের উপাখ্যান দুর্বলানায়ী এক দাসীর যে.চরিত্র অঙ্কন করি- 
যাছেন, হীর! মালিনী তাহারই ছাঁয়া অবলম্বনে অক্কিত। শ্রীমস্ত সদাগরের পিত! ধনপতি 
সদাগর ; তাঁহার দুই স্ত্রী লহনা ও খুল্পনা। - দুই সপত্ীর মধ্যে প্রথমে পরম প্রীতি ছিল, কিন্ত 
ধূর্ভা দাসী হুূর্বল! কাঁলসর্পের স্ায় তাহাদের মধ্যে যাইয়া বিচ্ছেদ সাধন করিল) বড় সপত্নী 
লহনার নিকট যাইযা বলিল, 
শুন শুন মোর বোল শুনগে। লহনা। 
এবে সে করিলে নাশ আপনি আপনা ॥ 
খতুমতী ঠাকুরাণী নাহি জান পাপ। 
ছুগ্ধ দিয়া কি কারণে পোষ কাল সাপ ॥ 
সাপিনীনবাধিনী সতা পোষ নাহি মানে । 
অবশেষে এই তোমায় বধিবে পরাণে ॥ 
কলাপিকলাঁপ জিনি খুল্লনার কেশ। 
অর্ধ পাকা কেশে তুমি কি করিবে বেশ ॥ 
খুল্পনার মুখশশী করে ঢল ঢল। 
মাছিতায় মলিন তোমার গওস্থল ৷ 
কদম্বকৌরক জিনি খুলনার স্তন। 
তোমার লম্বিত স্তন দোঁলার পবন ॥ 
ক্ষীনমধ্যা খুল্লনা যেমন মধুকরী। 
যৌবন্বিহীন! তুমি হৈলা ঘটোদরী । 
আসিবেন সাধু গৌড়ে থাকি কত দিন। 
খুল্পনার রূপে হবে কামের অধীন | 
অধিকারী হবে তুমি রন্ধনের ধামে। 
মোর কথা স্মরণ করিবে পরিণামে ॥ 
এইরূপ পরামর্শ পহিয়া লহনা ক্রমে খুল্পনার প্রতি বিরক্তমনা হইলেন এবং অনেক অত্যা- 


চার করিতে লাগিলেন! কিন্তু চণ্ডী লহনাকে স্বপ্ন দেওয়ায় লহন! পুনরায় ছোট সপত্বীর 
২২ 
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প্রতি প্রসঙ্গ হইলেন। ছুই সপত্রীর মধ্যে পুনরায় প্রীতি হইয়াছে, স্বামী বিদেশ হইতে ঘরে 
আঁসিতেছেন, খুল্লনার কপাল ফিরিয়াছে, তখন দুর্বল দাসী ছুটাছুটী করিয়া বড় মার নিন্দায় - 
ছোট মার মনস্তপ্টিসাধনে প্রবৃত্ত হইল : = 
আর শুনেছ ছোট মা সাধু আইল ঘরে । 
বাহির হইয়া শুন বাজনা! নগরে ॥ 
পোহাইল আজি যে তোমার দুঃখনিশা। 
ভবানীপ্রসাদে তোর পূর্ণ হইল আশা ॥ 
আমারে আপনা বলে রাখিবে চরণে। 
দুর্বল! অন্তের দাসী নহে তোমা বিনে॥ 
তোমার প্রাণের বৈরী পাপমতি বাৰী । 
সাধুর নিকটে তার আলাইও পাঁজী ॥ 
দোষ মত যদি ন! করহ প্রতীকার। 
কি জানি ঘটায় পাঁছে দুঃখ পুনর্বার ॥ 
যত দুঃখ পাইলা তুমি মোর মনে ব্যথা। 
তোমার হইয়া আমি: কহিব'সে কথা ॥ 
দোলার ছটি খুঞা বাঁস রাখ বাসঘরে। 
সাঁধুর চক্ষুর বালি কর লহুনাঁরে ॥ * 
আঁবার তাহারই পর বড় মার নিকট আসিয়! ছোট মার নিন্দা আর্ত করিল ঃ_ 
আর শুনেছ বড় মা সতার চরিত। 
হেন বুঝি সাধুর কাছে বলে বিপ্রীত॥ 
যেই সদাগরের পাইলে ভেড়ী সাঁড়া। 
আনিল ভাণ্ডার হৈতে আভরণ পেড়া! ॥ 
অঙ্গদ কঙ্কণ হাঁর ভূষিত করি গা। 
যৌবন গরবে ভূমে নাহি পড়ে পা॥ 
যেই সদাগর আইল আপনার বাসে। 
মোহন কাঁজল পরি বৈসে তার পাশে 7 
আড় নয়নে কহে কথা অমৃতের কণা । 
কোথায় নাহিক দেখি এমন ঠেঁটাঁপণা ॥ 
উহার শোঁভা গৌর গাঁয়ে-নবীন যৌবন । A 
গুরু জন দেখি অঙ্গে নী দেয় বসন ॥ ্ 
তুমি বড় সতিনী সুজন লখি তথি। * 
স্বামী ভেটবারে নাহি লয় অনুমতি ॥ 


সন ১৩১ ] * মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র। ১৬৭ 


ব্যাজেতে দেখায় রূপ যৌবন সম্পদ। 
* অন্ত স্বামী হৈলে তাঁর গলে দিত পদ ॥ 


তাহার পর সাধু ঘরে আসিলে মহ! হুলস্থূল পড়িয়া গেল, বন্ধনের আয়োজন হইতে লাগিল, 
দর্কলা হাটে খাদ্য ক্রয় কগিতে গেল, তাহার বর্ণনা না দিয়! আমরা ক্ষান্ত থাকিতে পারি- 
লাম না। 
দুর্বল! বাজারে যায়, পাছে দশ ভারি ধায়, 
কাহন পঞ্চাশ লয়ে কড়ি। 
কপালে চন্দন চুয়া, হাতে মুখে পান ওয়া, 
পরিধান তসরের শাড়ী 
দর্ববলা হাটেতে যায়, উভমুখে লোক চায়, 
প্রআইসে সাধু ঘরের ধাঁই। 
বুঝিয়া এমন কাঁজ, যার আছে ভয় লাজ, 
তাল বস্তু অন্তরে লুকাই ॥ 
আনু কিনে কচু কুমড়া, সের মূলে পলাকড়া, 
পাকা আত্ম কিনে বোঝা মূলে। 
বিশা! দরে ছেন্দ কিনি, কিনিল নবাৎচিনি, 


পণে পণ মূলে পান নিলে ॥ 
মুল্য দিয়া পণ দশ, কিনিল জীয়ন্ত শশ, 


জঠর কমঠ কিনে রই ৷ 

খরসুলা কিনে কই, কিনিল মহিষা! দই, 
কামরাঙ্গা কিনে কুড়ি ছুই ॥ 

টাপাঁকলা! মর্তমান, সরস গুবাক পান, 
কিনিলেক কর্পূর চন্দন । 

শাক বেগুণ সারকছু, খাম আনু কিনে কিছু, 
বিশা ছুই কিনিল লবণ। 

বাছে কিনে তাল শাশ, হিঙ্গ জিরা রস বাস, 
চই মেথি জোক্সানি মহুরী। 

মৃগবাস বরবটি, কিনিল সরস পু'ঠি, 
সের দরে দ্বৃত ঘড়া পুরি ॥ 
শোল পোনা কিনিল চিন্লড়ী। 
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নিৰ্ম্মাণ করিতে পিঠা, বিশা দরে কিনে আটা, 
থণ্ড কিনে বিশ! সাত আট। 
বেসাঁতি দুর্বল জানে, অবশেষে হাঁড়ি কিনে, 
মাগ্যে লয় তারে কিছু ভাট ॥ 
কিনিয়া রন্ধন সাজ, * অঞ্জলিতে লয় ব্যাজ, 
রঃ হরিদ্রা চুপড়ি ভরি কিনে ॥ 
স্থান করি ছুর্ববলা, খায় দধি খগ্কলা, 
চিড়া দই দেয় ভারি জ্বনে॥ - 
আগে পাছে ভারি জন, ছুয়া আসে নিকেতন, 
উপনীত-সাধুর মন্দিরে । 
চতুর সাধুর দাসী, আগে ভেট দিল খাসী, 
প্রণাম করিল সাগরে ॥ 
এই স্থানে আমরা প্রবন্ধ সাঙ্গ করিলাম । আঁসলটি উৎকৃষ্ট কি নকলটি উৎকৃষ্ট, তাহা 
পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। আমর! এই মাত্র বলিতে পারি যে, মুকুন্দরামের নায়ক 
নায়িকার স্যায় নরনারী আমরা প্রতিদিন বিশ্ব সংসারে দেখিতে পাই। ধনপতির স্তাঁয় বিষয়ী, 
লহনা ও খুল্লনার স্যার সপত্নী, ভাঁড়,দ্তেরস্তায়প্রবঞ্চক, ছূর্বলার ন্যায় দাসী, আমরা সংসারে 
সর্বদাই দেখিতে পাই। সংসার দেখিয়া মুকুন্দরাম নায়ক নাঁধিক? চিত্রিত করিয়াছেন ॥ 
ভারতচন্দ্র অসাধারণ পণ্ডিত, অসাধারণ চতুর, বাঁক্যবিস্তাসে অসাধারণ ক্ষমতাশালী ; কিন্তু 
তাঁহার নায়কনাম্বিকা গুলি কি সংসারের নরনারী ? হীরার স্তায় চতুরা মালিনী; সুন্দরের স্তায় 
বিলাসপর য়ণ নায়ক, বিদ্যার স্থায় বিলাসিনী নায়িকা সংসারের সচরাচর নরনারী নহে | » __খ 
মুকুলরাম সংশারের কথা বর্ণনা করিয়াছেন; ভাঁরতচন্দ্র কুৎসিত ষমাজবিশেষের + 
কুৎসিত রসিকতা বর্ণনা! করিয়াছেন । শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত। 
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বাঙ্গালা রচনা । 


যিনি যে বিষয় লিখুন না কেন, অগ্রে ভাষার প্রতি তাহার লক্ষ্য রাখা উচিত। ফে 
ভাষা মৰ্ম্মম্পশিনী নর, যে ভাষায় সরলভাবে মনোগ্ত ভাব পরিস্ফূট না হয়, অবিকস্ত যে ভাষা 
অশ্লীলতায় কলুষিত, অর্থঘটিত গোলযোগে অনধিগম্য এবং দুরুচ্চার্য্য শব্দে উৎকট হইয়া উঠে, 
সে ভাষায় সাহিত্যের কোনরূপ উন্নতি হয় না। সাহিত্যসেবকও সে ভাষায় গ্রস্থাদি লিখিয়া, 
পরের উপকার করিতে পারেন না। মনোগত ভাব প্রকাশের জন্ত ভাষার প্রয়োজন হয়। 
যাহাতে মনোগৃত ভাঁবটি পরিস্কৃট হয়, সংযতভাবে সেই ভাষার প্রয়োগ করাই উচিত। 
ইহার পর শব্দের লালিত্য, মাধুর্য এবং শব্যোজনার পারিপাট্যের দিকে লেখকের সবিশেষ 
দৃষ্টি থাক! বিধেয়। জনসাধারণকে জ্ঞানবৈভবে সমৃদ্ধ করা গ্রশ্থপ্রণয়নের মুখ্য উদে । 
ষে গ্রন্থের ভাষ! সৌন্দর্য্যসম্পন্ন নয়, যে গ্রন্থের ভাষার সাধারণের হৃদয় আকৃষ্ট হয় না, 
এবং যে গ্রন্থের ভাষা সাধারণে অনায়াসে বুঝিতে পারে না, সে গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য নফল 
হয় না। | - 

এখন বাঙ্গালা রচনার সম্বন্ধে শ্রেণীভেদে মতভেদ দৃষ্ট হয়! এক শ্রেণীর পণ্ডিত বাঙ্গা- 
লাকে নিখুঁত সংস্কৃতভাবে চালাইতে চাহেন। ইহার! গবীর পরিবর্তে গাভী লিখিলে নাসিকা 
সঙ্কুচিত করেন, সর্জনের পরিবর্তে হুত্তন লিখিত হইলে, ব্যাকরণের অবমাননাৰ স্রিয্নমাণ 
হয়েন, মাতাপিতৃভক্তির পরিবর্তে পিতৃমাতৃভক্তির প্রয়োগ দেখিলে হা হতোহন্মি করিয়া 
থাকেন। ইহার উপর যদি ইহার! কোন সহজবোধ্য ও চিরপ্রচলিত শব্দকে সংস্কৃত শবের 
সহিত এক পঙক্তিতে গ্রথিত দেখেন, তাহা হইলে ইহাদের হস্তে লেখকের আর নিষ্কৃতি 
লাভ হয় না। লেখকের লিপিপ্রণালী ইহাদের কঠোর সমালোচনার বিষয়ীতৃত হইয়া উঠে। 

আর এক শ্রেণীর পণ্ডিত প্রথমোক্ত শ্রেণীর হিক বিপরীত মতের পরিপোষক। যে 
কোনরূপে হউক, ইহারা সংস্কৃত শব্দগুলিকে ভাষা হইতে একবারে নিষ্কাশিত করিতে পারি- 
লেই সর্ধবিষয়ে বাঙ্গালার চরমোন্নতি হইল বলিয়া, মনে করেন ইহাদের মতে স্বর্ণ, বর্ণ, 
ভ্রাত! প্রভৃতি শব্দগুলির চির-নির্বাসন বিধেয়। ইহার! বিশেষণভেদে লিঙ্গতেদ মানিতে 
প্রস্তুত নহেন, সমাসভেদে সংস্কৃত ব্যাকরণের চির-প্রচলিত নিয়মরক্ষা করিতেও সম্মত 
নহেন, বা! বাঙ্গাল! ভাষায় যে সকল সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগপ্রণালী বহুকাল হইতে নির্দ্ধরিত 
রহিয়াছে, তৎসমুদয়ের রক্ষার জন্য ঘত্বশীল নহেন। ইহার! কাঞ্চন ছাড়িরা কাচের 
. জন্য লালারিত। ইহাদের নিকট বহুমূল্য রত্বাভরণ অপেক্ষা কড়ি, শন্ধুক প্রভৃতির অলঙ্কারেরই 
-* গৌরব অধিক।- ইহার! আপনাদের মাতৃভাষাকে এই অপূর্ব অলঙ্কার শোভিত করিতে 
করিতে পারিলেই দর্বার্থ সিদ্ধ হইল বলিয়া মনে করেন। সংস্কৃত ভাষারূপ খনির অভ্যস্তরে 
যে সকল চিরদীপ্তিময় অমূল্য রত্বরা্ধি নিহিত রহিয়াছে, ইহার! তৎসমুদ্ররের উদ্ধার করিষা, 
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অবস্থাবিশেষে মাতৃভাষার সৌনবধ্যসম্পাদনে একাত্ত পরামুখ। সৌনতবে ইহাদের কিরূপ 
অধিকার, তাহা সদয় পাঠকবর্গের বিচাৰ্য্য ৷ 

বলা বাহুল্য, আমরা এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে কোন শ্রেণীরই পক্ষপাতী, নহি। সকল 
বিষয়েরই এক একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে। কেহ এই সীমার বাহিরে গেলেই "সর্বমত্যন্তং 
গহিতম্‌” এই কথাটি স্বতঃই আমাদের মনে উদিত হয়। ভাষার উন্নতি, ভাষার পরিপুষ্টি, 
ভাষার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির পক্ষেও একটি নির্দিষ্ট সীমা থাকা উচিত। এই সীমার অতিক্রমকে ' 
আমরা! “অতি বাড়াবাড়ি” বলিয়া মনে করি। যাহার! সর্ববিষয়ে সংস্কৃতভাবে চলিতে ইচ্ছা 
করেন, পক্ষান্তরে যাহারা সর্ধবিষয়ে সংস্কতভাব পরিত্যাগ করিতে চাহেন, আমাদের ক্ষুদ্র 
বিবেচনায় তাঁহারা সকলেই, “অতি বাড়াবাড়ি” করিয়া থাকেন। সংস্কতের সহিত বাঙ্গালা 
অখণ্ডনীয় বন্ধনে আবদ্ধ) বোধ হয়, চিরকাল এই বন্ধন অখওনীয় ভাবে থাকিবে। 
যিনি এই বন্ধন বিমুক্ত করিতে উদ্যত হইবেন, তিনি অসীম প্রতিভাশালী হইতে পারেন, 
কিন্তু তাহার সেই অসীম প্রতিভায় কখনও ভাষার সৌন্দর্য্য বা গা্ভীরধ্য রক্ষিত হইবে না। 
যে শক্তি ভাষার প্রতিস্তরে প্রবেশ করিয়া, উহাকে সম্জীব করিয়া রাখিয়াছে” সে শক্তিকে 
একবারে দুরীভূত করা নিঃসন্দেহ ছুরূহ ব্যাঁপার। যিনি সর্বতোভাবে এই শক্তির প্রতি 
কুলতা সাধন জন্ত কাঁ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, তিনি আপনার ক্ষমতার অপব্যবহার করিবেন 
মাত্র। পঞ্চম চার্লসের ন্যায় মণ্ডলেশ্বর সমাটু জর্ম্মণ ভাষাকে পদদলিত করিলেও উহার 
অসামান্ত উন্নতি নিরুত্ধ করিতে পারেন নাই। সংস্কৃতের সহিত, ঘনিষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকাতে 
বাঙ্গালার যে আভিজাত্যগৌরব আছে, দেই গৌরবের একবারে ধ্বংসসাধন সম্ভবপর নয়। 
পৃথিবীর মধ্যে কে কবে আপনার আভিজাত্যে বিসর্জন দিয়াছে? আবুয়লফজলের ন্যায় 
প্রতিভাশীনী পণ্ডিতের মন্ত্রণায় পরিচালিত হইলেও, আকবর ভারতবাসীর আভিজাত্য- 
গৌরবের মুলোচ্ছেদ করিতে পারেন নাই। মান্গুষের সম্বন্ধে যাহা ঘটিয়াছে, মান্থষের অন্তর্নি- 
হিত ভাবপ্রকাঁশক ভাষার-সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিতেছে। ইউরোপের পরিবর্ধনশীল ভাবার 
সহিত গ্রীক লাতিনের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। উদ্‌, পারসী ও আরবীকে অবলম্বন করি- 
যাই ক্রমোগ্নতিপথে অগ্রসর হুইতেছে। শব্বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতগণ নির্দেশ করিয়া 
থাকেন যে, পৃথিবীতে সংস্কতের তুল্য ভাষা -নাই। সংস্কৃত সাহিত্যভাগার আজ পর্য্যন্ত 
পৃথিবীর প্রাচীন সাহিত্যভাগ্ারের মধ্যে অপ্রতিদন্ী হইয়া রহিয়াছে। ইহার অসামান্ত 
শব্দবৈতব আছে, ইহার অপূর্বভাবরাশি প্রতিমূহূর্তে পাঠকের হৃদয় অমৃতরসে অভিষিক্ত 
করিতেছে সর্বোপরি ইহার অতুল্য সৌন্দর্য্য বিকশিত প্রভাতকমলের স্তায় চিরকাল নবীন- 
ভাবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে । এরূপ ভাষ! যে ভাষার অবলম্বস্বরূপ হয়, সে ভাষাও. ক্রমে উন্নত 
ও কমনীয় হইয়া'থাকে। শ্তামলপত্রাবলী এবং গ্রস্কটিত পুষ্পরাশি হইতে বিচ্যুত হইলে ** 
বৃক্ষ যেমন শোভাহীন হয়, সংস্কৃত শব্সম্পত্বিতে বঞ্চিত হইলে বাঙ্গাল! ভাষাও ০৪ 
শৌভাশুন্ত হইবে । " 


মন১৩০১]  ' বাঙ্গালা রচনা। ১৭১ 


অতএব বাঙ্গালা ভাষার সৌন্দরয্যসম্পদন ও গৌরববর্ধন জন্য সংস্কতের সহিত উহার 
সম্বন্ধ রাখা উচিত! স্থকৌশলে শব্দ বিন্যাস করিলে ভাষ! কখনও দুর্কোধ, দুরুচ্চাধ্য বা 
শ্রুতিকঠোর হয় না। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় যে ভাবে বেতালপঞ্চবিংশতি লিখিয়াছনঃ 
সে ভাবে শকুন্তলা লিখেন নাই। বেতাঁলে সংস্কৃত শব্দের যেরূপ আড়ম্বর, শকুস্তলায় সেরূপ 
আড়ম্বর নাই। তাঁই বলিয়া বেতাল কখনও অপাঠ্য গ্রন্থের মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। 
প্রচুর সংস্কৃত শব্দের সমাবেশ থাকিলেও ৬অক্ষয়কুমারের গ্রন্থ পড়িয়া! সন্ধদয় পাঠকবর্গ মোহিত 
হইয়া থাকেন। স্বর্গীয় বহ্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিভায় বাঙ্গালা ভাষা সরল ও সাঁধানণের 
স্থবোধ্য হইয়াছে। কিন্ত তিনি যে স্থানে বর্ণনাবৈতিত্র্যপ্রকাশে উদ্যত হইয়াছেন, সেই- 
স্থানে সংস্কতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এরূপ হইলেও তাঁহার রচনা কোনও স্থলে 
লালিত্যহীন বা মাধুরয্যবর্দিত হর নাই। এই মংস্কতশব্বমরী রচনাও সাধারণের হৃদয়গ্রাহিণী 
হইয়াছে। কার্ষ্যের পরিবর্তে কাষ, স্বর্ণের পরিবর্তে সোনা, মন্তকের পরিবর্তে মাথা লিখি- 
লেই ভাষার শক্তি বুদ্ধি হর না । এক স্থলে অপভ্রষ্ট শব্দের প্রয়োগ যেরূপ সঙ্গত হয়, স্থল 
স্তরে মূল সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ সেইরূপ সুসঙ্গত হইয়া থাকে। 
বাঙ্গাল! রচনায় যে যে স্থলে সংস্কতের আন্গত্য স্বীকার করিতে হইবে, সেই সেই 
স্থলে অবস্থাবিশেষে সংস্কৃতের নিয়ম রক্ষা কর! উচিত। যাহার! নির্দ্নী, নিরপরাধী, 
মতিবান্‌, গতিবান প্রভৃতি পদের প্রয়োগ করেন, তীহাঁরা ভাষাবিষয়ে বেরূপ অসংযত, 
বিশুদ্ধ সংস্কত শব্দের ব্রিশুদ্ধিরক্ষাতেও সেইরূপ অসাবধান। তাহাদের রচনা 
অনেক স্থলে এইরূপ অসংযত ভাবেরই পরিচর দিয়া থাকে। বস্তুতঃ খাটা সংস্কৃত শব্দের 
প্রয়োগস্থলে সংস্কৃত ব্যক্রশের-যে্‌ নিয়ম বহুকাল হইতে বাঙ্গালায় প্রচলিত রহিয়াছে, 
তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করা উচিত। বাঙ্গালায় হতভাগিনী, মহারথী প্রভৃতি কতকগুলি 
সংস্কৃমুলক শব্দ চলিয়া আসিতেছে। এগুলি সংস্কৃত ব্যাকরণের নিক্মমসম্মত নয়। যে 
কারণে নির্ধনী প্রভৃতি পদ হয় না, সেই কারণে হতভাগিনী, মহারথী প্রভৃতি পদ 
সিদ্ধ হয় না। হতভাগিনীর স্থলে হতভাগা, মহারথীর স্থলে মহারথ হওয়া উচ্তি। 
অনেক সংস্কতা্থ্রাগী সমালোচক সময়ে সময়ে এবিষয়ে তীত্র সমালোচনা করিয়া থাকেন। 
পক্ষাত্তরে ধাহারা ওঁ সকল শব্দের প্রয়োগ করেন, তাঁহারা এই বলিয়া অত্মসমর্থন করিয়া 
থাকেন যে,. বাঙ্গীলায় “হতভাগা” এই লৌকিক শব্দটি দীর্ঘকাল প্রচলিত রহিয়"ছে। 
উহা সচরাচর পুংলিঙ্গান্ত রূপে ব্যবহৃত হয়। এখন “হতভাগা” পদ স্ত্রীলিঙ্গান্তরূপে প্রয়ো- 
জিত হইলে লোকপ্রচলিত “হতভাগা” শব্দটির সম্বন্ধে গোলযোগ ঘটিতে পারে। মহারথী 
. প্রভৃতির সম্বন্ধে এরূপ আপত্তি হইতে পারে না। কিন্ত উহা দীর্ঘকাল হইতে চলিয়া তাসি- 
-* তেছে বলিয়া, প্রয়োগকারীরা উহার পরিবর্তনপ্রয়াসী নহেন। যে সকল শব্দ বহুকাল 
ভাঁষার সহিত গ্রথিত রহিয়াছে, ষে সকল শব্দের উচ্চারণ মাত্র হৃদয়ে একটি বিশেষ অর্থের 
উদ্বোধ হয়, আমাদের মতে তৎ্সমুদয়ের পরিবর্তন না করাই ভাল। ৪202885 শব্দের 


১২... সাহিত্যি-পরিষদ-পত্রিকা। [যা 


অনুবাদে বাঙ্গালায় সহানুভূতি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। এখন পুস্তকে, বক্ততায়, কথোপ- 
কথনে এই শব্দের ছড়াছড়ি দেখা যায় । কিন্তু এই লোকপ্রচলিত শব্দের সহিত সংস্কৃত 
- ব্যাকরণের “করূপ সম্বন্ধ? “সমবেদনা” কথাটি “সহামুভূতি” অপেক্ষা ভাল। অধিকস্ত 
সহানুভূতি অপেক্ষা সমবেদনার সহিত সংস্কৃত ব্যাকরণের নিকট সম্বন্ধ । ইংরেজী 
8090 শব্দে যে অর্থ পরিস্ফুট হয়, সমবেদনাও ঠিক সেই অর্থ প্রকাশ করে। এরূপ 
হইলেও বাঙ্গ লার সমবেদনা অপেক্ষা সহাহুভূতি শব্দেরই বহুলপ্রচার হইয়াছে। এখন কেহই 
এই প্রচলিত শব্দের পরিবর্তন করিতে বলিবেন না। বস্তুতঃ যাঁহা বহুকাল হইতে ভাষার 
সহিত মিশিয়! গিয়াছে, তাহা! লইয়া টানাটানি না করাই ভাল। কিন্ত এস্থলে ইহাও বলা 
উচিত যে, হি খাঁটী সংস্কৃত কথাগুলির সংস্কৃভাবেই প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা হইলে 
হতভাগিনী প্রভৃতির স্থলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম রক্ষা করা সঙ্গত। 

আমরা পূর্বে বলিয়াছি, বাঙ্গালা ভাষায় সকল স্থলেই সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম রক্ষা 
না করিয়া, স্থলবিশেষে ও নিয়মের অনুসরণ করা ভাল। বাঙ্গালায় কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ 
সংস্কৃত ভাঁবে প্রচলিত রহিয়াছে। আবার কতকগুলি সংস্কতমূলক শব্দ অসংস্কৃত ভাবে 
ব্যবহৃত হইতেছে। সভাসদ্‌, বিপদ্‌ প্রভৃতি শব্দপগুলির সংস্কৃত ভাবে প্রয়োগ হইলে সভাস্ত, 
বিপৎ প্রভৃতি হয়। অপ্সরস্, চক্ষুস্‌ প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃতভাবে প্রয়োজিত হইলে অপ্সরস্ঃ, 
চক্ষুঃ প্রভৃতি হুইয়া থাকে, কিন্ত বাঙ্গালায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। সভাসৎ, 
বিপৎ, চক্ষুঃ অপ্‌সরসঃ প্রভৃতির স্থলে বাঙ্গালায় সভাসদ, নিপদ, চক্ষু, অপ্‌সরা বা অগ্সর 
প্রভৃতি শব্দেরই প্রযোগ হইতেছে। বাঙ্গালা ভাষায় ইহা অপপ্রয়োগ বলিয়া পরিগণিত 
হইতে পারে না। উচ্চারণের সুবিধা প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, সংস্কৃত শব্দগুলি এইরূপে 
রূপীস্তরিত করিরা লওয়াই ভাল। লোকে সচরাচর বাঙ্গালায় চক্ষুলজ্জাই বলিয়া থাকে। 
কেহ চক্ষু্ণচ্জা বলিয়া পাণ্ডিত্যাভিমান প্রকাশ করে না। যিনি “গাভীটি প্রসব হইয়াছে” 
না লিখিয়া, “গবীর বৎস প্রস্থত হইয়াছে” লিখেন, তিনি অসামান্ত বৈয়াকরণ হইতে পারেন, 
কিন্তু বাঙ্গাল ভাষার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। যে কথাগুলি সংস্কৃত ভাবে প্রচলিত 
রহিয়াছে, তৎ্সমুদ্য় সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে আবদ্ধ- করিয়া রাখা উচিত। নিয়মের 
ব্যতিক্রম হইলে অপপ্রয়োগ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত নয়। কিন্তু সর্বত্র সংস্কৃত ব্যাকরণের 
নিয়ম মানিলে চলিবে না। যে কথাগুলি অসংস্কৃত ভাবে প্রয়োজিত হইয়া, ভাষা সজীব, 
সতেজ ও লাঁলত্যবিশিষ্ট করিতেছে, তৎসমুদয় সংস্কৃত ব্যাকরণরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া না 
রাখাই ভাল 

বাঙ্গালায় সংস্কতের অনুরূপ লিঙ্গবিচার নাই। বাঙ্গালায় বিশেষ্য যে লিঙ্গের হয়, . 
বিশেষণ সর্কদ! সেই লিঙ্গামুযাধী হয় না। কিন্ত তাই বলিয়া বিশেষ্যবিশেষণে লিঙ্গবিচার * 
একবারে উঠাইয়া দেওয়া আমানের ক্ষুত্রবুদ্ধিতে সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় *না। যুবতী নারী, 
সুন্দরী স্ত্রী, ষোড়শী কন্তা, এগুলি যেরূপ আছে, আমাদের বোধ হয়, চিরকাল সেইয়পই 
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থাকিবে। অপুরের হৃদয় আকর্ষণ করা ভাষার একটি প্রধান প্রয়োজন । যে ভাবায় মনোশত 
ভাব প্রকাশ করিতে“হইবে, সেই ভাষা যাহাতে অপরের ব্বদয়াকর্ষক হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা 
ঈ.. উচিত। "গুঃ কাঠস্তিষ্ত্যগ্রে* আর “নীরসতকরিহ বিলসতি পুরতঃ” উভয় বাক্যই এক 
ভাষার অন্তর্গত । উভয়ই একার্থবাচক। উভষই সংস্কৃত ব্যাকরণের নিরমে সংঘত। কিন্ত দ্বিতী- 
যি যেবপ শ্রুতিমধুর ও হৃদয় কর্ষক, প্রথমটি তদ্রপ নয়। বাঙ্গালায় বিশেষণভেদে লিঙ্গভেদের 
বিচার না করিলে উক্ত ভাষাও এইরূপে অপরের হৃদয়াকর্ষণে অসমর্থ হইয়া পড়িবে ; উহার 
আব পূর্বের হ্ষ সঙ্জীব্ব ভাব থাকিবে না । “করালবদনা কালী” বলিলে হৃদয়ে কালীর বে ভয়- 
স্কব ভাবটি পরিস্ক,ট হয, করালবদন বলিলে সেরূপ হয় ন! ; উহাতে ভাষারও বেন কিরপে 
একটা নিন্তেজ ভাব প্রকাশিত হ্য়। এইবপে স্থলবিশেষে বিশেষণভেদে লিঙ্গতেদ মানা 
উচিত। কিন্ত সর্বত্র যে, এই নিয়ম অনুসারে কাৰ্য্য হইবে না, তাহা পূর্বেই উক্ত হইরাছে। 
সংস্কতমূলক কথার সম্বন্ধে এই পধ্যন্ত। এতঘ্যতীত বাঙ্গালায় অনেক বিদেশী ভাঁষর 
শব্দ প্রবেশ করিবাছে। যথানিয়মে এগুলির প্রয়োগ করা উচিত | বিদেশাগত বলিয়া এগুলির 
৮ প্রতি বণ! বা বিদ্বেষভাব প্রকাশ কর! কর্তব্য নহে। পৃথিবীর উন্নতিশীল ভাযাঁগুলি বিদে- 
৷ শীর ভাষার সাহায্যে ক্রমে পবিপুষ্ট ও উন্নত হইয়াছে। যে যে জাতির সহিত ভারতবর্ষের 
ঢু কোনবপ সম্বন্ধ বটরাছে, সেই সেই জাতির ভাষা অন্ন বা অধিক পরিমাণে রূপান্তরিত ভাবে 
ভারতবর্ষীয় ভাষার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে! “এক গেলাস জ্বল” বলিলে আমরা কথা 
যেবপ্‌ সহজে ও বিশদরূপে বুঝিতে পারি, অন্তভাবে এঁ কথাটি বলিলে সেরূপ সহজে বুঝিতে 
পারি কি না, সন্দেহ। যে শবে মনোগত ভাঁবটি সহজে প্রকাশিত হয়, এবং যে শব্দের 
প্রয়োগ করিলে উহার অর্থ সাধারণে সহজে বুঝিতে পারে, ভাবাব পরিপোবণ জন্য তাহার 
ব্যবহার করা উচিত। এবিষয়ে গ্রাম্য বা বিদেশীষ বলিয়া আপত্তি করিলে চলিবে না। যে 
সকল বিদেশীর ভাষা র্নপান্তরিত ভাবে বাঙ্গালার প্রবেশ করিষাছে, তাহার একটি তালিকা 
প্রস্তত করা কর্তব্য। আমাদেব_ সহদয় পাঠকবর্গের মধ্যে যদি কেহ এবিষয়ের ভার গ্রহণ 
করেন, তাহা হইলে পরিষদের একটি কাৰ্য্য সম্পন্ন হয়। 
বাঙ্গালাঁষ বিদেশীব শব্দ আছে বলিবা, বাঙ্গালা রচনা সময়ে বিদেশীয় রীতির অনুসরণ কন্ধ। 
কর্তব্য নহে। বাহার! ফিরিঙ্গী ভাবে বাঙ্গালা লিখেন, তাঁহাদের দৌষ অমার্জনীব। পরম- 
শ্রদ্ধাস্পদ রাজনাঁরায়ণ বাবু সৌদিব কথার উল্লেখ কবিয়া, তাঁহাদের প্রতি গুরুতর শাস্তি- 
বিধানের পবামর্শ দিয়া থাকেন। আম্বা এখন জাতীয় ভাব অপেক্ষা অধিকপবিমাণে 
বিজাতীয় ভাঁবেরই অন্ুবর্তন করিতেছি। বিজাতীব ভাবন্রোতে আমাদের জাতীয় ভাষাৰ 
রীতিপদ্ধতি ক্রমেই বিনষ্ট হইবা যাইতেছে ; এবং বিজাতীষ ভাবের অভিঘাতে আঁমাদেন 
স্প জাঁতীষ ভাবও ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়! পড়িতেছে। আমরা এখন ইংরেজী ভাবে চিন্তা করিতেছি, 
ইংবেজী ভাবে শব্দসঙ্কলম করিতেছি, পরিশেষে সেই ইংরেজীভাবমূলক শব্দ গুলি পঙ.ক্তিতে 
পডক্তিতে গ্রথিত করিয়!, উহা বাঙ্গালা রচনা বলিয়া নির্দেশ করিতেছি। এই রচনা বাঙ্গালা 
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অক্ষরে মুত্রিত হইতেছে বটে, কিন্তু উহার ভাব ও অর্থ কখনও বাঙ্গাল! নহে। উহা ফিরিল্গী 
ভাবেরই অপূর্বব বিকাশ মাত্র। ইংবেজীতে ৪:392$ 11 বলিবে আমাদের মনে সেই ভোগ" 
বিলাসপরিশূন্ত, চিরবিশুদ্ধব্রঙ্গচর্ধ্যের ভাবটি উদ্দিত হব। এখন ৪/০097$ ie এর বাঙ্গাল 
হইয়াছে ছত্রব্বীবন। ঠিক অক্ষবে অক্ষরে অন্থুবাদ ! এই অপূর্ব অনুবাদে আমাদেব জাতিগত 
সেই অপুর্ব ভাবটি ক্রমে দুরে সরিষা পড়িতেছে। যে ভাবের পরিচিস্তনে আমাদের হৃদয় 
পবিত্রতাষ্‌ পরিপূর্ণ হয়, যাহার আবির্ভাবে আমাদের শিক্ষা সর্বাংশে সুশিক্ষা বলিয়া পরিগণিত 
হয়, যাহার পালনে আমাদেব দেহ, মন ও আত্মার উন্নতি হইতে থাকে, যাহার অস্তিত্বে 
আমাদের জাতীর ভাবের পৰিপুষ্টি হইয়া থাকে, সেই চিরপবিভ্র, চিরমহিমন্থিত, চিরোৎকর্ষ- 
সুচক ভাবট হইতে স্খথলিত হইলে, আমাদের কিকপ অধোগতি ঘটবে, তাহা! ভাবিলেও 
হৃংকম্প উপস্থিত হয়। এইকপে “জীবনের প্রত্যুষ”, “সাহিত্যের উষারাজ্য” প্রভৃতি কথা- 
গুলি এখন বাঙ্গাল! বলিয়া পরিচিত হুইতেছে। শ্রদ্ধাম্পদ রাজনারাষণ বাবুর প্রদর্শিত দৃষ্টা- 
স্তের ( বক্তৃতা দান , শ্রেণীতে এগুলিও নিবেশিত হইতে পারে। যাঁহারা এইকপ অনধিগম্য, 
অপূর্ব্ব শ্ব্বসম্পত্তি দেখাইয়া, আপনারাই আপনাদিগকে চরিতার্থ মনে করেন, আমাদের 
বিশ্বাস, ভীহারা কখনও জাতীয় ভাষার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে যত্ব করেন না। ফলতঃ 
যে সকল লেখক “বাবু বাঙ্গালা” লিখিয়া প্রকৃত বাঙ্গালার উন্নতি করিতে চাহেন, তাহার! 
অভিজ্ঞ হইতে পারেন, বহুদর্শী হইতে পারেন, চিন্তাশীল হইতে পাবেন, -কিন্ত- ভীহার- 
জাতীষ ভ'ষার চিরন্তন রীতির রক্ষায় সমর্থ নহেন। 

উপস্থিত প্রবন্ধে যাহা উল্লিখিত হইল, তাহার তাৎপর্য এই ষে, বহুলপরিমাঁণে সংস্কৃত 
শব্‌ থাকিলেই, বাঙ্গালা! ভাষার উৎকর্ষ সাধিত হয না। প্রয়োজন অনুসারে বাঙ্গালায় সংস্কৃত 
ও অসংস্কৃত, স্বদেশী ও বিদেশী, সকল শব্দেরই প্রয়োগ কর! উচিত। সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ 
কালে, সংস্কৃত ব্যাকব্পশের যে নিরম বাঙ্ষাঁল।ষ, প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা মানিতে হইবে । থে 
সকল শবে ভাষা শক্তিসম্পন্ন, সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট, হৃদযাকর্ষক ও সুবোধ্য হয়, সেই সকল শব্দের 
প্রযোগেব প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । বাঙ্গাল! রচনার ফিরিঙ্গী ভাব নর্বাংশে পরিত্যাগ করিতে 
হইবে। একবার বঙ্গদর্শনে ( বঙ্গদর্শন, ষষ্ঠটখণ্ড ) বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হুইরাছিল। প্রবন্ধলেখকের কোন কোন কথা উপস্থিত প্রবন্ধে উল্লিখিত হইরাছে। যাহ! 
হউক, প্ৰসঙ্গক্ৰমে এই স্থলে বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে ৯. 

“যিনি যত চেষ্টা ককৃন, লিখনের ভাষা এবং কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে । 
কাঁরণ কখনের এবং লিখনের উদ্দেশ্য ভিন্ন। কথনের উদ্দেশ্য কেবল সাঁমান্ত জ্ঞাপন, লিখনের 
উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্তস্শালন। এই মহৎ উদ্দেশ্য হুতোমি ভাষায় কখনও সিদ্ধ হইতে 
পারে না। * + * ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, বিষয় অন্থসাঁরেই রচানার ভাঁষাঁর উচ্চতা*বা 
সামান্তত নির্ধারিত হওয়! উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন সরলতা এবং 
স্পষ্টভা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে, এবং পড়িবামাত্র বাহার অর্থ বুঝা যায়, 


সন১৩১] বাঙ্গালা রচনা । ১৭৫ 


“অর্থগোঁরব থাকিলে তাহাই সর্কোৎক্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্র্্য। সরলতা 
এবং ম্পষ্টতার সহিত" সৌন্দর্য্য মিশাইতে হইবে। অনেক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌনর্য্য, সে 
স্থলে শৌন্দর্য্যের অনুরোধে শব্দের একটু অসাধারণতা সহ করিতে হয়। প্রথমে দেখিবে, 
তুমি যাহা বলিতে চাও, কোন্‌ ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা পরিষ্কার রূপে ব্যক্ত হয়] যদি 
সরল, প্রচলিত * * ভাষায় তাহ! সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সুন্দর হয়, তবে কেন উচ্চ ভাষার 
আশ্রয় গ্রহণ করিবে? * * যদি বিদ্যাসাগর বা ভূদেব বাবু প্রদর্শিত সংস্কৃতবহুল ভাষায় 
ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য্য হয়, তবে সামান্ত ভাষ! ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় 
লইবে। যদি তাহাতেও কাৰ্য্য সিদ্ধ না হয, আরও উপরে উঠিবে। প্রয়োজন হইলে তাহা- 
তেও আপত্তি নাই। নিশ্রয়োজনেই আপত্তি । * * রচনাকে সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট.করিবে, কেননা! 
যাহা! অসুন্দর, মনুষ্যচিত্তের উপর তাহার শক্তি অল্প। 

* * + ইহাই আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা রচনার উৎকৃষ্ট রীতি। নব্য ও প্রাচীন, উভয় 
সম্প্রদায়ের পরামর্শ ত্যাগ করিয়া, এই রীতি অবলম্বন করিলে আমাদিগের বিবেচনার ভাব! 
শক্তিশালিনী, শবৈশ্বর্ধ্যে পুষ্টা এবং সাহিত্যালঙ্কারে বিভূষিতা হইবে।» 

ফলতঃ, যে কোন রূপে হউক, ভাষার সৌন্দর্য্য ও ওজস্বিতা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতে 

৯ হইবে। স্থলবিশেষে চিরপ্রচলিত সরল শব্দ গুলি সংস্কৃত শব্ধ অপেক্ষাও অধিকতর হৃদর- 
স্পর্শী হইয়া থাকে । বাবা, মা, বা ভাইরে বলিয়া সম্বোধন করিলে উহা যেরূপ হৃদয়স্পর্শী 
হয়, পিতঃ, মাতঃ বা ভ্রাতঃ বলিলে তজ্রপ হয় না। ফেস্থলে ওজস্বিতা বা বর্ণনাবৈচিত্র্য প্ৰদ- 
শঁনের প্ররোজন হয়, সে স্থলে অবস্থাবিশেষে সংস্কৃত শব্ধ গুলিও অধিকতর হৃদয়াকর্ষক হইব! 
থাকে। লেখক কুচিসম্পন্ন ও শব্দসম্পত্তিতে সমৃদ্ধ হইলে উপযুক্ত শব্দ বিস্তান করিয! ভাষার 
সৌন্দর্য সম্পাদন করিতে পারেন। ভাষার সৌন্দর্য্য ও পারিপাট্য লেখকের ক্ষমতা ও কৌশ- 
লের উপরেই নির্ভর করে। 

প্রাদেশিক শবের প্রয়োগবিষয়ে একটু সাবধান হওয়া উচিত। বঙ্গদেশের এক প্রাছে- 
শিক শব্দের সহিত অপর প্রাদেশিক শব্দের একতা নাই। সকল অঞ্চলের লোকেই আপলা- 
দের চিরপ্রচলিত প্রাদেশিক শব্দ গুলির আদর করিয়া থাকে । এক প্রাদেশিক শব্দ অপেক্ষা! 
অপর প্রাদেশিক শব্ধ ভাল, এরূপ নির্দেশ করিবার কারণ দেখা যায় না। এখন পরস্পর- 
সম্মিলন এবং আলাপপরিচয়ের সবিশেষ সুবিধা হওয়াতে এক অঞ্চলের লোক অন্ত প্রাদেশিক 
শব্দের অর্থ পরিগ্রহ করিতে পাঁরিতেছে বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে এবিষষেও গোলযোগ উপস্থিত 
হয়। একবার আমাদের কোন আত্মীষ মরাই শব্দের অর্থ ঘরের বারেন্দা করিয়াছিলেন ॥ 
আত্মীযটি ইংরেজী বিষ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন ; কয়েক খানি গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। 

সস. “অন্ত এক সময়ে একজন বন্ধু পেতে শব্দের অর্থ কবিদ্বাছিলেন, পাতিয়া, শুইবার জিনিষ ! 
বলা বাহুল্য, বন্ধুট গ্রন্থকার। গ্রন্থরচনায় তাঁহার প্রতিপত্তিও আছে ॥ সুশিক্ষিত ব্যক্তিও 
এইরূপে প্রাদেশিক শব্দ গুলির অর্থপরিগ্রহে অসমর্থ হইযা, থাঁকেন। বিদ্যালয়ে যে 


| ১৭৬ সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা ॥ ' [মা 


সকল গ্রন্থের অধ্যাপনা হয়, তত্সমুদয়ে এপ উৎকট প্রাদেশিক শব্দের প্রয়োগ না থাকাই' 
ভাঁল। “টোকা” বলিলে জিনিষটি কি, তাহা! বাঙ্গালার দক্ষিণ এবং পশ্চিম অঞ্চলের লোকে 
অনায়াসে বুঝিতে পারে, কিন্তু উত্তর পূর্ব অঞ্চলের লোকে “মাথালি” না বলিলে বুঝিতে পারে 
না। এই ভন্ত বলিতেছি, সাবধানে প্রাদেশিক শব্দের প্রয়োগ করা উচিত। যে সকল শব্দ 
বহুলপ্রচার হইয়াছে, সেই সকল শব্দের প্রয়োগ করিলে সাধারণের বুঝিবার পক্ষে তাদৃশ 
কষ্ট হয় না। বিদেশাগত শব্দের ন্যায় বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক শব্ধ গুলিরও 
অর্থদহ একটি তালিকা করা উচিত। সহদয় পাঠকগণ এবিষয়েও মনোযোগী হইলে 
পরিষদের একটি প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে 

আমরা! পুনর্বার বলিতেছি, বাঙ্গালা রচনাপ্রণালীর বিশুদ্ধির দিকে সকলেরই সবিশেষ 
দৃষ্টি রাখ! উচিত। বাঙ্গালা রচনা যেন ফিরিঙ্গী ভাবে কলুষিত না হয়| আমাদের মনে হয়, 
tempest in the tea-Pot, এই প্রচলিত ইংরেজী বাক্য অনুসারে কোন, বাঙ্গালা সংবাদপত্রে 
লিখিত হইয়াছিল *চা-বাঁটার মধ্যে তুফান উঠিয়াছে।” ইংরেজী কথাটিতে যে ভাব পরিস্ফুট 
হয়, উহার অনুবাদে যে অপূর্ব বাঙ্গালা স্থষ্টি হইয়াছে, তাহাঁতে কখনও সে ভাবের উদ্বোধ হয় 
না। বাঙ্গালী বিদেশ হইতে যে ভাঁবরাশি সংগ্রহ করিবেন, তৎসমুদয় তাঁহাকে বাঙ্গালীর, 
ভাবে বাঙ্গালায় প্রকাশ করিতে হইবে। বাঙ্গালা রচনা বিজাতীয় বেশে সজ্জিত হইলে তাহা, 
কখনও সাহিত্যের পরিপুষ্টিসাঁধনে সমর্থ হইবে না। পক্ষান্তরে যে বাঙ্গালা রচনা জাতীয় ভাবের, 
অনুবর্তিন, স্বাভাবিক সৌন্দর্যে মনোহারিণী এবং অক্ুত্রিমতক্ন অমৃতময়ী হইবে, সেই রচনা 
দ্বারাই বাঙ্গালা সাহিত্য জগতে ছিরপ্রসিদ্ধিলাভ করিবে । 

উপস্থিত প্রবন্ধে যাহ! লিখিত হইল, তৎসন্বন্ধে মতভেদ থাঁকিতে পাঁরে। বিভিন্ন মতের, 
আাঁমঞ্জন্তরক্ষার জন্য এবিষয়ে বিচারবিতর্ক আবশ্যক । 


পাশ 


সাময়িক প্রসঙ্ক ৷ 


পৌষ মাসের সাধনায় মহারাষ্রীয় ভাষা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত,হইয়াছে। লেখক 
মহাশয় বলেন, এক সংস্কৃত শব্দ বিভিন্ন ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়া বিভিন্ন অর্থের দ্যোতক হ্ইয়াছে। 
প্রবন্ধলেখক মহাশয়, প্রচলিত বাঙ্গালা এবং আধুনিক মহারাষ্রীয় ভাষা হইতে এইরূপ কতিপয় 
উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন ; যেমন, (বা্ালায়) সংবাদ, (মন্রাষ্ট্রে) কথোপকথন । 
প্রান্ত প্রদেশ। কুট স্ত্রী, পরিবার 1 তিরস্কার-=স্বণা ইত্যাদি। অনেক স্থলে বাঙ্গালায় 
প্রচলিত যে সংস্কৃত শব্দ যে ভাব প্রকাশ করে, মহারাষ্রীয় ভাষায় প্রচলিত অন্য সংস্কৃত শব্দ 
ঠিক সেই ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রবন্ধলেখক উদাহরণ স্বরূপ (বাঙ্গালায়) বর্তনান 
(মহারাষ্ট্রে) বিদ্যমান ; আধুনিক ='অর্কাচীন ; মনোমালিন্ত -শক্রতা প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ 
করিয়াছেন। অনেক স্থলে অপত্রষ্ট শব্দগুলি উভয় ভাষাতেই কিয়ৎপরিমাণে 
রাপাস্তরিত হইয়াছে ; যেমন. সংস্কৃত দাড়িম্ব- মহারাষ্রীয় ডালিম্ব ; বাঙ্গালা ডালিয়, দাড়িম, 
ইত্যাদি । আবার বাঘ, সিংহ, হরিণ, ফুল, ফল, যব প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ বাঙ্গালাস্ব ও 
মহারাষ্রীয় ভাষায় একরূপ। মহাত্মা শিবজীর যত্বে মহারাষ্্রীয় ভাষায় পাসি প্রভৃতির অপভ্রষ্ট 
শব্দের পরিবর্তে অনেকগুলি সংস্কৃত শর সঙ্কলিত হয়। প্রবন্ধলেখরু ইহার কতিপয় দৃষ্টান্ত, 
দিয়াছেন; মজুমদার = দেশলেখক, অমাত্য ; নাঁজীর -উপত্রষ্টা) মুতালিক = উপমন্ত্রী ; ফতিল: 
সোজ (ফিলসোজ )--স্তত্তদীীক ; কারধান!-সস্তভারগৃহ, কার্য্যস্থান ইত্যাদি। প্রবন্ধ" 
লেখক মহাঁশয়,যদি এ বিষয়ের সমগ্র তালিকা প্রকাশ করেন, তাহ! হইলে.ভাল হয়। 
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মাথ মাসের সাহিত্যে শ্রীধুত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় একজন মুসলমান কবির লিখিত 
একখানি উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা কাব্যের পরিচয় দিয়াছেন। কাব্যের নাম পদ্মাবতী। কব্য- 
লেখক সৈয়দ আলাওল। এক শত বৎসর হইল, কবিবর সৈয়দ আলাওল, মাগন ঠাকুর নামক 
একজন ভূম্যধিকারীর আদেশে পদ্মাবতীকাব্যের রচনা' করেন। বাঙ্গালা হিন্দু কবি রঙ্গ- 
লাল বন্দ্যোপাধ্যায় যে ইতিহাঁসপ্রসিদ্ধ বিষয় অবলম্বন করিয়া পদ্মিনীর উপাখ্যান রুনা, - 
করিয়াছেন, বাঙ্গালার মুসলমান কবি সেই বিষয়: লইয়াই পদ্মাবতীনামক উৎক্ষ্ট কাব্য 
প্রণয়ন করিয়া গিয়ছেন,। মুসলমান, কবি আপনার কাব্য পাঁসি অক্ষরে লিখিয়া বাখিয়া- 
,ছিলেন। হামিছুল্লা খা নামক একজন চট্টগ্রামবাসী মুসলমান উহা! বাঙ্গালা. অক্ষরে প্রকাশ 
* করিয়াছেন। দীনেশ বাবু বলেন, প্রকাশকের অনবধানতায় ব| অযোগ্যতায় মুল কাব্য খানি 
অনেক অংশে বিকৃত হইয়াছে। প্রবন্ধে পদ্মাবতী হইতে কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে: 
‘কবি দিল্লীশ্বরের কারাধ্যক্ষের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ₹_. 
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হাবেসি পুরুৰ এক সাহার সেবায় 
বক্র ভুর ক্রোধমুখ থাকয় সদায় ॥ 
উপরের ওষ্ঠ তার নাসিকা উপর ।' 
চিবুক ঢাকিছে পুষ্ট লগ্বিত অধর ॥ 
কোটর নয়ন যুগ্ম ঘোরে অবিরত । 
বিকট সে আস্তে হাস্ত নাহি কদাচিত। 
বক্রকেশ গোঁপ দাড়ি পিঙ্গল বরণ। 
স্যাম অঙ্গে লোমাবলী ভল্ল,ক লক্ষণ ॥ 
কাব্যের আর এক স্থল উদ্ধৃত হইয়াছে :-- 
ফুটিল কবরী কুস্ুন মাঝ । তাঁরকামগলে জলদ সাজ ॥ 
শুশিকলা! সম সিন্দুর ভালে । বেড়ি বিধুমুখ অলক-জালে ॥ 
মদন ধনুক ভুর বিভঙ্গে । অপাঙ্গ ইঙ্গিতে বাণতরঙ্গে ॥ 
উদ্ধৃত কবি্তাঁগুলির পাঠে বোধ হয়, আলাওল সুকবি ; “মধুরকোমলকাস্ত পদাবলীর” 
প্রয়োগে সুদক্ষ । প্রবন্ধলেখক বলিয়াছেন, এই মুসলমান কবি, কবিত্বগৌরবে অনেক 
হিন্দু কবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 
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বাঙ্গালার এইবপ অনেক উৎকষ্ট কাব্য নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। অনেকের হস্তে 
উহা রপাস্তরিত বা বিকৃত হইয়া যাইতেছে। অনেক দরিদ্রের পর্ণকুটীরে উহা! অযত্বে অব 
স্থিতি করিতেছে। এখন এই সকল, বহুমূল্য রত্বের উদ্ধার করা একাস্ত আবশ্যক হইয়া: 
উঠিয়াছে। যাঁহারা সাহিত্যসেবাত্রতে মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাহার! দুশ্রাপ্য বাঙ্গালা, 
গ্রন্থের প্রচারে উদ্যত হইলে পরিষদ তাঁহাদের সাধু উদ্যমের পরিপোষক হইতে পাঁরেন। 
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বঙ্গের মুসলমানসনাজের যে সকল ব্যক্তি অধুন! বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ 
করিতেছেন, মুসলমানের লিখিত বাঙ্গালা গ্রন্থের আলোচনা করা তাঁহাদের কর্তব্য হইতেছে। 
পুর্বে মুসলমান বাঙ্গালা ভাষার উৎসাহদাতা৷ ও পরিপোষণকর্্তা ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষা, 
মুসলমানের অশ্রেদ্ধয় ছিল না। মুসলমানের উৎসাহে অনেক হিন্দু বাঙ্গালা কাব্য লিখিয়া * 
গিয়াছেন। বাঙ্গালার ইতিহাসে ইহার উদাহরণ ছল্াপ্য নহে। পদ্দীবতীকার মুসলমান 
হইয়াও হিন্দুর অনুরোধে বাঙ্গালা-ভাষায় কাব্যপ্রণয়নে সঙ্কুচিত হয়েন নাই। তিনি বাঙ্গাল! 
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ভাষায় এরূপ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়! গিয়াছেন যে, তাঁহাঁতে কৃতবিদ্য হিন্দু বিস্মিত 

হইয়া, তাহার গৌরব ঘোষণা করিতেছেন। এক সময়ে হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর সমবেদনা- 
সুত্রে ও প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া স্বদেশীয় ভাষ! বাঙ্গাবার উৎকর্ষ সাধনে এইরূপ যত্বনীল 
হইয়াছিলেন। কিন্তু হায় ! এখন “তে হি নে! দিবস! গতাঃ”_-আমাদের সে দিন গত হই- 
য়াছে। এখন বাঙ্গালার মুসলমান ভিন্নদেশীয় ভাষাকে আপনাদের স্বদেশীয় ভাষা বলির! 
নির্দেশ করিতেছেন। কোন কোন স্থন্নে বাঙ্গালার মুসলমান বঙ্গভাষার গোরববর্্ধনে ও 
প্রাধান্তস্থাপনে উদাসীন রহিয়াছেন। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর পরীক্ষায় বাঙ্গাল! 
প্রবর্তনের প্রস্তাব হইয়াছে, এই সময়ে মুস্‌লমানসমাজের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ যদি সংযতভাবে 
উপস্থিত বিষয়ের আলোচনা পূর্বক বঙ্গভাষার উন্নতির জন্য মনোনিবেশ করেন, তাহা হইলে 
‘প্রকৃত পক্ষে দেশের মঙ্গল হয়! 
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একজন সহৃদয় ইংরেজ গণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, ব্রিটিশ দ্বীপের শত শত গ্রন্থকার 
বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ দিখিষ! প্রতি বৎসর প্রায় ১৮ হাজার টাক! লাভ করিয়া থাকেন। অন্ততঃ 
৩০ জন গ্রস্থকারের বার্ষিক আয় প্রায় ৩৮ হাঁজার টাকা । অন্ততঃ ৬৭ জন আপনাদের গ্রন্থে 
বার্ষিক প্রায় ৫৮ হাজার টাক! প্রাপ্ত হয়েন। ছুই একজন প্রতিবর্ষে অন্যুন ৭৮ হাজার ট-কা 
পাইষা থাকেন। মহাসাগরের সহিত গোম্পদের তুলনা করা যেরূপ অসঙ্গত, এই সকল ভাঁগ্য- 
বান্‌ গ্রস্থকারের সৌভাগ্যের সহিত বাঙ্গালা গ্রস্থকারের অদ্বষ্টের তুলনা করাও সেইরূপ অসঙ্গত । 
যে সকল বাঙ্গীলাগ্রস্থকার আপনাদের প্রতিভার ও লিপিকুশলতায় ইংলগ্ডের পণ্ডিতসম'জে 
সন্মানিত হইয়াছেন, তীঁহারাও গ্রন্থণন্ধ সম্পত্তিবিবয়ে ইংলণ্ডীয গ্রন্থকারদিগের অনেক পশ্চাতে 
. বরহিয়াছেন। বাঙ্গালায় বিদ্যালয়-পাঠ্য গ্রন্থেরই বিক্রষ অধিক। এ বিষয়ে বাহ! কিছু 
সৌভাগ্য, লোঁকহিতৈষী মহাপুরুষ বিদ্যাসাগর মহাঁশয়ই তাহার অধিকারী হইষাছিলেন। 
্রন্থবিক্রয়ে বাঙ্গালার সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্তাসলেখকের বাধিক আয় ৫ হাজার টাকার অধিক হয় 
নাই। বঙ্গদেশ দরিদ্র ; সঙ্জান্ত ও সঙ্গতিপন্ন বাঙ্গালীর মধ্যে অনেকে বঙ্গভাষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ। 
এইরূপ নানাকারণে বঙ্গীয় গ্রস্থকারদিগের অদ্বষ্ট প্রসন্ন হইতেছে ন1। জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি 
ও পরিপুষ্টিতে জাতীয় সমাজের উন্নতি ও সজীব ভাবের পরিচর হয়। বাঙ্গালী জাতীয়ভাবে 
সর্বাংশে একাগ্রতাসম্পন্ন ও সজীব হইলে দ্রুতগতিতে বাঙ্গালা সাহিত্যেরও উন্নতি 
হইতে পারে। 
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বাঙ্গালী বাঙ্গালা ভাষার প্রতি যথোচিত আস্থা প্রকাশ না করুন, বাঙ্গাল! সাহিত্যের এখন 
যে কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহা! দেখিয়াই প্রদেশাস্তরের সাহিত্যসেবকগণ বাঙ্গালা গ্রন্থের গতি 
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শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছেন? বাঙ্গালা সাহিত্য অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ' 
সাহিত্য ক্রষে পরিপু্টিলাভের চেষ্টা করিতেছে। ভারতবর্ষের সমগ্র ভাষার মধ্যে হিন্দী 
ভাষার প্রচার অধিক। গতি ও বিস্তার বিষয়ে কেবল ইংরেজী ভাষা ইহার সমকক্ষ 
হইতে পারে। .বাঙ্গালা গ্রন্থের অনুবাদে এই বহুলপ্রচার ভাষার সাহিত্য ক্রমে ক্রমে" ' 
পরিপুষ্ট হইতেছে! হিন্দী ভাষায় অনেক বিদ্যালয়পাঠ্য বাঙ্গাল! গ্রন্থের অনুবাদ হুই- 
যাছে। অন্তান্ত বাঙ্গালা গ্রস্থও হিন্দীতে অনুদিত হুইতেছে। বাঙ্গালার উৎকৃষ্ট নাটক 
ও উপন্তাঁসে হিন্দী সাহিত্য শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিতেছে। ধর্মসংক্রান্ত ও গ্রতিহাসিক গ্রন্থও 
উপেক্ষিত হয় নাই। হিন্দীতে হিন্দুধৰ্ম্মনীতি, সিপাহীষুদ্ধের ইতিহাস এবং আর্য্যকীত্তি প্রভৃ- 
তির অন্ধ্বাদ হইয়াছে । এক সময়ে মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসের অনুবাদ 
হইতেছিল। এতঘ্যতীত আর্ধ্যকীর্তি মহীশূরে কানাঁড়, ভাষায় অনুদিত হইতেছে। এইরূপে 
প্রদেশীস্তরে ক্রমে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাধান্ত ও মৰ্য্যাদা লাভ হইতেছে। ভারতবর্ষের কোন্‌ 
কোন্‌ গ্রঘেলিয় ভাষায় কোন্‌ কোন্‌ বাঙ্গালা গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে, আমরা সময়াস্তরে 
তাহার একটি তালিকা দিতে চেষ্টা করিব! ইহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি গ্রদেশাস্তরের 
_সাহিত্যসেবকগণের রুচি ও অনুরাগের বিষয় জানা যাইবে। 


চি ক চি 
hd রা 


বিদ্যোৎ্সাহী ধনীর যত্বাতিশয়ে সাহিত্যের পুষ্টি ও বিস্তার হয়। ধনীর সাহায্য না পাইলে 
বোধ হয়, সংসারে দাঁমুন্তার চিরদরিদ্র কবির অপূর্ব কবিত্বশক্তির বিকাশ হইত না, এবং ধনী 
উৎসাহ ন! দিলে বোধ হয়, লোকে গুণাঁকরের গুণগরিমার পরিচয় পাইত না, বা কবিরপ্রনের 
চিন্তবিমোহিনী কবিত্বন্থবায় শাস্তিলাভ করিত না। অধুন! উৎসাহের অভাবে এই দরিদ্র 
দেশের দরিদ্রভাঁবাপন্ন লেখকদিগের শক্তি ও প্রতিভা, উভয়ই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে। এই 
দুঃসময়ে আমরা শ্রীযুত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীর স্তায় এক জন সম্ত্রান্ত ও সুশিক্ষিত তৃস্বামীকে 
বাঙ্গালাসাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে উদ্যত দেখিয়া, যার পর নাই সন্ভষ্ট ও আশ্বস্ত হইয়াছি। 
গরীযুত রায় যতীন্দ্রনাথ সাঁহিত্য-পরিষদের এক জন সভ্য । পরিষদের উন্নতির জন্ত তিনি যথা- 
শক্তি যত্ব করিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহার যত্ব তরী মহৎ.কার্য্যে অধিকতর পরিস্কট হইয়াছে। 
তিনি অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট গ্ৰন্থলেখককে ৫০০২ টাকা এবং প্রাচীন ও নব্য স্তায় সম্বন্ধে 
উৎকৃষ্ট গ্রস্থলেখককে ২৫০২ টাকা পারিতোধিক দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। পারিতোষিক- 
সংক্রান্ত বিবরণ স্থানাস্তরে প্রকাশিত হইল । 


সরি 


মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা । ' 
বাঙ্গালা ভাষার ক্রমোরতির ইতিহাস বুঝিতে হইলে প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থগুলির বিবরণ 
জানা উচিত। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কাশীদাস প্রভৃতির রচনা যাহাতে অক্বত্রিম, 
অক্ষত ও অকলঙ্কিত থাকে, তজ্জন্ত অনেকে সবিশেষ চেষ্টা করিতেছেন ; পরিষদও এবিত্বয়ে 
উদ্বাসীন নহেন। ষীহারা এতদেশীয় সাহিত্যের গৌরব রক্ষার জন্ত যত্রশীল, তাঁহারা বাঙ্গাল! 
ভাষার আদিম সম্পত্তির উদ্ধারের জন্য পরস্পর সম্মিলিত হইলে একটি মহৎকার্য্য সম্পন্ন 
হইতে পারে। 
এতদ্তীত মুদ্রাযস্ স্থাপিত হইলে যে সকল বাঙ্গাল! গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়, বাল্গালায় 
তৎসমুদয়ের একটি তালিকা থাকা উচিত। এইরূপ তালিকা বাঙ্গালা ভাষার গতি ও ক্রম- 
বিকাশের অদ্বিতীয় পরিচয়স্থল। বস্তুতঃ প্রথম হইতে এপর্য্স্ত সে সকল বাঙ্গালা গ্রস্থ প্রচা- 
রিত হইয়াছে, তাহার একটি ধারাবাহিক তালিকা না থাকিলে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি ও 
পরিপুষ্টির ইতিহাস ভালরূপে বুঝা যায় না। বাঙ্গালা! প্রভৃতি এতদ্দেশীয় ভাষার পুস্তকের 
তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য গবর্ণমেপ্ট অর্থ ব্যয় করিতেছেন। গেজেটে যথাসময়ে বাঙ্গ"লা 
গ্রস্থাবলীর তালিকা প্রকাশিত হইতেছে । কিন্তু বাঙ্গালায় এই সকল তালিকা ধারাবাহিক 
রূপে লিখিত হইয়া প্রচারিত হয় নাই। খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারক লোকহিতৈষী লং সাহেব ইংরেজী 
ভাষায় ক্ষুত্র গ্রন্থকাঁরে কতকগুলি পুস্তকের তালিকা প্রকাশ করেন। বাঙ্গালা সাহিত্য অনেক 
বিষয়ে খ্রীধধৰ্ম্মপ্রচারকদিগের নিকট খণী। বাঙ্গালা গ্রস্থাবলী প্রথমে খ্রীষ্টধর্মপ্রচারকদিগের 
যবে মুদ্রিত হয়। প্রথমে খ্রীইধর্্মপ্রচারকেরাই বাঙ্গাল! সংবাদপত্র এবং বাঙ্গালা গ্রন্থের প্রচার 
করিবার উপায় করিয়া দেন। ব্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকের যত্বেই বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস- 
পরিজ্ঞানের উপায় স্বরূপ বাঙ্গালা গ্রন্থসমূহের তালিকা সঙ্কলিত ও প্রচারিত হয়। 
মহামতি লং সাহেব ছুই তিন বার বাঙ্গালা গ্রন্থের তালিকা! প্রস্তুত করেন। ১৮৫৫ অন্দে 
যে তালিকা প্রকাশিত হয়, তাহাতে, পূর্ববর্তী ৬০ বৎসরে যে সকল বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রচারিত 
হইয়াছিল, তৎসমুদয়ের বিবরণ আছে। তালিকায় সর্বসমেত ১,৪০০ খানি পুস্তকের নাম, 
আকার, সুদ্রণস্থান, মুল্য এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। আমরা! বাঁজালায় 
এই তালিকার মর্ম যথাক্রমে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব। লং সাহেবের বিভাগ অনুসারে 
উপস্থিত তালিকায় ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকের নির্দিষ্ট শ্রেণী থাকিবে। পত্রিকার বর্তমান সংখ্যয় 
ব্যাকরণ এবং অভিধানের শ্রেণীভুক্ত পুস্তকগুলির বিবরণ প্রকাশিত হইল। এই তালিকা 
প্রকাশিত হইবে পরবর্তী গ্রন্থাবলীর তালিকা প্রকাশের জন্য যত্ব করা যাইবে। 
= স্ুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বন মহাশয়ের বঙ্গসাহিত্যান্রাগের বিষয় সাহিত্যলেখক- 
দিগের অবিদিত নাই। প্রাচীন কালের মুদ্রিত গ্রন্থ তাহার পুস্তকালয়ে অনেক আছে। তাহার 
সংগৃহীত গ্রস্থবাশির মধো উল্লিখিত প্রাচীন তালিকা ছিল। তিনি অনুগ্রহ পূর্বক উহা 
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দি সাহিত্য-পরিষদপত্রিকা । [মাঘ 


পরিষদের পুস্তকলিয়ে প্রেরণ করিষাছেন.। তাহারই প্রস্তাবে উক্ত তাঁলিকাডুক্ত প্রাচীন 
্রস্থাবঙ্গীর বিবরণ পত্রিকায় প্রকাশিত হইল। 


ব্যাকরণ । 


হালহেড, নামক সিবিলিয়ান প্রথম বাঙ্গাল! ব্যাকরণ রচনা ও প্রচার করেন। হালহেড, 
বাঙ্গালা ভাষায় সবিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। ১৭৭৮ সালে হুগলিতে এ ব্যাকরণ মুদ্রিত হর। 

পাদরি কেরী সাহেবের ব্যাকরণ ১৮০১ সালে প্রচারিত হইয়া ১৮৫৫ সালের মধ্যে 
চর্থ সংস্করণ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। 

বাঙ্গালীর রচিত প্রথম ব্যাকরণ ১৮১৬ সালে রচিত হয়। প্রণেতা গঙ্গাকিশোর ভট্টা- 
চাঁয্য। প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত । | 

মুগ্ধবোধ, মুল বঙ্গামুবাদ সহ, সন্ধিপ্রকরণ পর্য্যন্ত, চু চুড়াবাসী মথুরামোহন দত্ত প্রণীত। 
১৮১৯ অব্দ । পত্র সংখ্যা ৫৫1 [ কেরী ও ফষ্টার, এবং উলাষ্টিন মুগ্ধবোধের ইংরাজী অসুবাদ 
- করিয়াছিলেন ] 

স্যাব্‌ চার্লস, হৌঁটন প্রকাশিত ব্যাকরণ। ১৮২১। বারবার বছ্দো 
সহিত বাঙ্গালার সমন্ধ বুঝান হইয়াছিল। 

ইংবিস দর্পণ, অর্থাৎ ইংরাজি বাঙ্গালা ব্যাকরণ; রামচন্দ্র প্রণীত। ১৮২২। পত্র 
সংখ্যা ২০১। 

গঙ্গাকিশোরের ব্যাকরণ। ১৮২২! [Grammar by 9502581589৮] ইংরাজি 
ভাষার, কি বাঙ্গাল! ভাষার, বুঝ! গেল না ]। 

ভাবাব্যাকরণ। ১৮২৩। পত্র সংখ্যা ৬৬। লেখক অজ্ঞাত। [ ১৮২৩ সালে এক খানি 
বাঙ্গালা ভাষার লিখিত ইংরাজি ব্যাকরণ বাহির হয়; লেখক অজ্ঞাত ]। 

ব্যাকরণসার, নদীক্ানিবাসী পণ্ডিত মাঁধবচন্ত্র প্রণীত। বাঙ্গলায় লিখিত সংস্কৃত ব্যাক- 
রণ। ১৮২৪1 পত্রসংখ্যা ১৭১। দ্ষুলবুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত। 

রামমোহন রায়ের ইংরাজি ভাষায় লিখিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ। ১৮২৬। ইংরাঁজদিগের 
বাক্গল! শিক্ষার নিমিত্ত লিখিত ও বিনামুল্যে বিতরিত । 


মরে সাহেবের ইংরাজি ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত বাঙ্গালা অন্ধ্বাদ। প্রকাশক জে, সি, মার্ষ- 
মান। ১৮৩৩। 

ছন্দোমঞ্জরী। জয়গৌঁপাঁল তর্কালঙ্কাঁর প্রকাশিত । ১৮৩৪। মূল্য ।* চারি আনা । রি 

সাঁরসংগ্রহ | বাঙ্গালা ব্যাকরণ, ভগবচ্চন্ত্র প্রকাশিত । ১৮৪০। 


কেরী সাহেবের ইংরাজি বাঙ্গালা ব্যাকরণের অনুবাদ ; জে, রবিনসন প্রকাশিত। ১৮৪৬। 





সন ১৩০১] ব্যাকরণ । ১৮৩ 


পত্র সংখ্যা ১০ মূল্য এক টাঁকাঁ। ইহার একস্থলে বাঙ্গালা ভাষায় 59555 
ধাতুর তালিকা দেওয়া ছিল। 

ভগবানচন্ত্রের ব্যাকরণসারসংগ্রহ, দ্বিতীয় সংস্করণ। ১৮৪৫ | পত্রসংখ্যা ১৮৬। মুল্য 
বার আনা । সংস্কতের সহিত বাঙ্জালার সম্বন্ধ বিচার সহ। 

ব্র্রকিশোরের ব্যাকরণ । প্রথম সংস্করণ ১৮৪০। দ্বিতীর সংস্করণ ১৮৫৩ । মূল্য আঁট 
আনা। সংস্কৃত ব্যাকরণেব অনুকরণে লিখিত। লেখক হালিসহর নিবাঁসী একজন বৈদ্য । 

ইংরাজি ব্যাকরণ, বাঙ্গালায় লিখিত। পত্র সংখ্যা ৮২। 

কীথ সাহেবের বাঙ্গালা ব্যাকরণ! পত্র সংখ্যা ৫৯। মূল্য ছুই আনা । প্রথম সংস্করণ 
১৮২০ সালে প্রকাশিত। ১৮৫৫ সাল পর্য্যন্ত পনব হাজার খণ্ড বিক্রয় হ্য। 

ক্ষেত্র মৌহনের ব্যাকরণ, পঞ্চম সংস্করণ ১৮৫৪। হিন্দু কলেজ পাঠাশালাঁব ব্যবহারণ্থ 
বূচিত। 

নন্দকুমারের ব্যাকরণদর্পণ ৷ পত্রাঙ্ক ১:৭। মূল্য আট আনা। ১৮৫৩। ছন্দঃপ্রকরণ ও 
রসপ্রকবণ সমেত । সমগ্র গ্রন্থ পদ্যে রচিত। লেখক সৈনিক বিভাগের একাউণ্টাণ্ট আফিসের 


কেরাণী ও হুগলি কলেজের ভূতপূর্ব ছাত্র। 
পূৰ্ণচন্দ্ৰ দের ব্যাকরণ। প্রথম সংস্করণ ১৮৩৯) দ্বিতীর সংস্করণ ১৮৫০। পত্রসংখ্য! 
৭৮। মূল্য চারি আনা। 


রাম মোহন রায়ের বাঙ্গাল] ব্যাকরণ (ইংরাজির অনুবাদ, পত্রসংখ্যা ১১৬। প্রথম 
সংস্করণ ১৮৩৩ ; শেষ সংস্করণ ক্কুলবুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৫১ । এই সময়ের 
মধ্যে তিন হাজার খণ্ড বিক্রর হইযাছিল। “এই গ্রন্থে যথেষ্ট দার্শনিক গবেষণা ও 
ভাষাতত্ব ঘটত হুম্্ম বিচারের পরিচয় পাওয়া যায়।” * 

মুগ্ধবোধসারচন্দ্রোদঘ। মুগ্ধবোধের মূল ও বাঙ্গালা টীকা সহিত! লেখক উত্তরপাঁড়া- 
নিবাসী তারকনাথ শন্মা। পত্রসংখ্যা ২২৬। ১৮৪৭। 

উপক্রমণিকা ৷ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ধাসাগর প্রণীত। প্রথম সংস্করণ ১৮৫১) চতুর্থ সংস্কবণ 
১৮৫৫। পত্রসংখ্যা ১১৮ । মূল্য আট আনা । সংস্কৃত কালেজে ব্যবহৃত! অন্তত্র যুগ্ধবোধের 
স্থান অধিকার করিতেছিল। 

সংস্কৃত ব্যাকরণ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাঁকুর কর্তৃক বাঙ্গালায় লিখিত। ইউবোঁপীয় ব্যাকরণের 
অনুকরণে লিখিত। তত্ববোধিনী সভা! কর্তৃক প্রকাশিত। প্রথম ভাগ, সর্বনাম পর্য্যস্ত। 
১৮৪৫ । পত্রসংখ্যা ৭০ । মূল্য আট আনা? 

স্তাঁমাচরণের ইংরাজি বাঙ্গালা ব্যাকরণ ৷ বোজারিও কোম্পানি কর্তৃক প্রকাশিত। ১৮৫০ । 

* এই ব্যাকরণ ঝুঞ্জা রামমোহন বায়ের গ্রন্থ বলী মধ্যে শ্রীযুক্ত বাজনারায়ণ বন কর্তৃক প্রকাশিত 
হইযাঁছে 1 পঃগঃ ন্হ। 


হট সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা। [মাঘ 


পল্রসংখ্যা ৪০৮। মূল্য পাঁচ টাকা । ইংরাজি ভাষাভিজ্ঞেব জন্ত লিখিত । এড বড় ব্যাকরণ 
ইতঃপূর্কে আর বাহির হয় নাই । গবর্ণমেণ্ট দশ টাকা হিসাবে মূল্য দিযা একশত খণ্ড গ্রহণ 
করেন। ব্যাকরণের অন্যান্য অঙ্গ ব্যতিরিক্ত বাঙ্গাল! কবিতার ছন্দঃ প্রণালী ও কথোপকথনের 
ভাষার নিয়ম স্বতন্ত্র দেওয়া হইয়াছিল। 

শ্তামাচরণের বাঙ্গাল! ব্যাকরণ} রোজারিও কোম্পানির প্রকাশিত। ১৮৫২। পত্রসংখ্যা 
৩৬৯। মুল্য আঠার আনা। তত্প্রণীত ইংবাজি ব্যাকরণের অনুবাদ ৷ 

বেঙ্গার সাহেবের বাঙ্গাল! ব্যাকরণ। পত্রসংখ্যা ১৫৬। মূল্য, এক টাকা চারি আনা. 
স্কুলবুক সোঁসাইট কর্তৃক প্রকাশিত 

কোষগ্রন্ধ। 

ফষ্টার নামক এক জন সংস্কৃতজ্ঞ সিবিলিয়ান ১৭৯৯ অব্দে প্রথম বাঙ্গালা অভিধান সঙ্কলন 
করিয়! দুই খণ্ডে প্রচার করেন। উহাতে ১৮,০০০ শব্দ বিন্যস্ত ছিল। মূল্য ৬০২ 

মিলার সাহেবের অভিধান ১৮০১ । মূল্য ৩২২ পত্রসংখ্য। ৫০ (?)! 

উত্তবপাঁড়ানিবানী গীতাম্বর মুখোপধ্যায় সঙ্কলিত শব্দসিন্ধু। ১৮০৯। ইহাতে অমর- 
কোষে ব্যবহৃত সমুদয় শব্দের বাঙ্গালা অর্থ দেওয়া হইয়াছিল। 

এঁ বরই হিন্দুস্থানী যন্ত্র হইতে ৩৬০০ সংস্কৃত শব্দের যত অত একখানি অভিধান 
প্রকাশিত হয়। পত্রসংখ্যা ২০০। 

ধাতুশব্জ। শ্রীরামপুর বাঙ্গালা স্কুলবুক সোসাইটি সভা হইতে প্রকাশিত ।' প্রায় যষ্টি 
সংখ্যক ধাতু ও তাহা হইতে উৎপন্ন, এক হাজার শব্দ সম্কলিত হইয়াছিল। 

বামকুষ্ণ সঙ্কলিত ইংরাজি, লাতিন ও বাঙ্গালা কোষগ্রন্থ । ১৮২১ 

লাবাণ্ডিয়ার সাহেবের Mylius School Dictionaryর বাঙ্গাল॥ অন্গুবাদ। ১৮২৪ ॥ 
পত্রসংখ্যা ৩০০ | প্রকাশক রামমোহন রায়ের আংগ্লোহিন্দু স্কুলের একজন শিক্ষক ছিলেন। 

হোঁটন সাহেবের বাঙ্গালা ইংরাজি অভিধাঁন। ১৮২৫। ইহাতে বত্রিশ সিংহাসন, কঞ্ণরায- 
চরিত্র, পুক্ষষপরীক্ষ! ও হিতোপদেশ, এই করথানি গ্রন্থে ব্যবহৃত আড়াই হাজার বাঙ্গালা, 
শব্দের ইংরাজি প্রতিশব্দ সঙ্কলিত হইয়াছিল । 


১৮১৮ সালে শ্রীরাঁমপুরে একখানি বাঙ্গাল! অভিধান প্রকাশিত হয়। সঙ্কলনকর্তীর 
নাম অজ্ঞন্ত। 
কেরী সাহেবের 701001028 ১৮১৫ হইতে ১৮২৫ পর্য্যন্ত দশ বসবে বড় বড় তিন খণ্ডে 


বাহির হয়। উহা ত্রিশ বর্ধব্যাগী পরিশ্রয্রে ফল। উহাতে ৮০,০০০ শবেব সঙ্কলন ছিল। 
মূল্য ১২০২ টাকা! । 

১৮২৭ সালে শাঁ্শমান সাহেব কেরী সাহেবের ইংরাজি বাঙ্গালা অভিধানের উন: 
সংস্করণ বহির কবেন। ইহাতে ২৫,০০০ শব্দের ষংগ্রহ ছিল। 


সন ১৩০১ ] কোঁষণ্রন্থ। ১৮৫ 


তারাঠাদ চুক্রবর্তার ইংরাজি বাঙ্গালা অভিধান। শব্দাসংখ্যা ৭,৫০০। মূল্য ৬২ পত্রসংখ্যা ২৫। 

মার্শমান সাহেবের বাঙ্গালা ইংরাজি অভিধান । ১৮২৯। শব্দ সংখ্যা ২৬,০০০ মুল্য ১০২ ।' 
মার্শমানের ইংরাজি বাঙ্গালা অভিধান । এ বৎসর। শব্দ সংখ্যা ২৪,০০০। 

হৌটনের বাঙ্গালা ইংরাঞ্জি অভিধান কোর্ট অব্‌ ডিরেক্টরের অর্থসাহায্যে প্রকাশিত হয। 
এই অভিধান বস্ততঃই তৎকালে তুলনারহিত ছিল। ইহাকে বাঙ্গালার জন্সন্‌ বলা যাইতে 
পারে। . কেরী সাহেবের অভিধানকেও ইহা সর্বতোভাবে পরাস্ত করিরাছিল। 

উইলিয়াম্সের ইংরাঞ্জি, সংস্কৃত অভিধান, শিক্ষকের জন্য, বিশেষ আবশ্যক ৷. 

জগন্নাথ মল্লিকের শব্ধকল্পলতিকা.১ অমরকোষের অগ্রবাদ। ১৮৩১.। পত্রসতখ্যা ৩৮৭1 

রেবরেও জে গীয়ার্সন প্রণীত Schoo! Dicti০n৪৮7 ইংরাজি বাঙ্গীলা:অভিধাঁন, ১৮২৭ ॥ 
স্কুলবুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত। 

রামকমল সেনের ইংরাজি বাঙ্গালা অভিধান, ইহ! ১৫ বৎসর: পরিশ্রমের ফল ; এবং শ্রম- 
বিষয়ে রাঁধাকাস্ত দেবের শব্দকল্পক্রমের সহ তুলনীয় । ইহা! প্রধানতঃ টড ও জনবনের গ্রন্থের 
অবলম্বনে সঙ্কপিত। ১৮৩৪ । ইহাতে ৫৮,০০০ ইংরেজী শব্দের বাঙ্গালায় অর্থ আছে। মূল্য ৫০২1, 

যর্টন যাহেবের ইংরাজি বাঙ্গালা/অভিধান। ১৮২৮। শব্দসংখ্যা ১০,৭০০ |. পত্রসংখ্যা। 
৬০০! মূল্য ৬ || 

জয়গোপালের পার্শী বাঙ্গালা অভিধান! ১৮৩৮। শব্সংখ্যা ২,৫০০! 

১৮৩৮ সনে পূর্ণিরার সদর ত্বামিন লক্ষ্মীনারায়ণ আদালতে পার্শীর পরিবর্তে বাঙ্গালা কথা৷ 
চাঁলাইবার উদ্দেশে আর এক খানি পার্শা বাঙ্গালা অভিধান সন্কলন করেন এবং বিভিন্ন, 
জেলায় বিতরণার্থ গবর্ণমেন্টকে ২০০ খণ্ড প্রদান করেন। আদালতে ব্যবহৃত -পার্শা; 
শব্দের অর্থবোধার্থ এখানি প্রয়োজনীয়। | 

শব্বকল্পতরঙ্গিণী। প্রকাশক জগন্নাঞ্ধ মল্লিক, জমিদার। ১৮৩৮ । 

জগন্নাথ শন্মীর অভিধান! ১৮৩৮। শব্দসংখ্যা ১৬,০০০! পত্রসংখ্যা ৪৩৫। 

বঙ্গঅভিধাঁন। রত্ব হালদার সঙ্চলিত। ১৮৩৯ । বানান শিখাইবার জন্য ৬১২৬৪টি সংসদত 
শব্দের অকারাদ্বিক্রমে তালিকা । পত্রসংখ্যা ১০২। 

রামেশ্বর তর্কালঙ্কারের অভিধান। ১৮৩৯। পত্রসংখ্যা ৪৭৩ । শব্বসংখ্যা ১৮,০০০! 

Vocabulary of Scripture Proper Names. ইহাতে বাইবলে কথিত ব্যক্তি ও স্থান, 


- সকলের নাম বাঙ্গালায় লিখিবার প্রণালী দেওয়া ছিল। ইহুদী নামগুলি আরবি প্রথানুসারেঃ 


-* 
বা ৬ 


লিখিত হইযাছিল,। ২৮৪০ । পত্রসংখ্যা ২০০। 

জগন্নারার়ণ মুখোপাধ্যায়ের অভিধান। ১৮৪০। শব্দসংখ্যা ১২,০০০। পত্রসংখ্যা ১২০।, 
যর্টন সাহেবের বাইবেলের ধর্ম্মতত্ব সংক্রাম্ত ৮০০ শব্দের ব্যাখ্যা। পত্রসংখ্যা ৩১ ॥ 
১৮৪৫। ্ 


আদ্যের ইংরাজি বাঙ্গালা অভিধাঁন। ১৮৫১. পত্রসংখ্যা ৭৬১। মূল্য ৫২ 


১৮৬ সাঁহত্য-পরিষদ-পত্রিকা । " [মা 


শবসংখ্যা ২৩,০০০ | ইংরাজি শব্দের ইংরাজি ও বাঙ্গালার অর্থ টড্‌ জনুসন্‌, মার্শমান্‌ 
সাহেবের গ্রন্থ অবলম্বনে সঙ্কলিত। 

ইংরাজি বাঙ্গালা অভিধান । ১৮৫০ । পত্রসংখ্য! ৪৮। EO অর্থ সম্কলিত 
ছিল। 

আঁঢ্যের নূতন অভিধান। শব্দসংখ্যা ২০,০০০ । মুল্য ১২। [ লং সাহেবেরঃতাঁলিক! 
প্রণয়নকালে যন্তরন্থ ]। 

চঙ্রনাথের ইরানি বাদালা অভিযান (চন্দিকা যন )। ১৮৫০ । পদসংখ্যা ৯.1 বাঙ্গালা 
অক্ষরে ইংরাজি উচ্চারণ প্রণালী সমেত। ৃঁ 

রাধানাথ দে কোম্পানী প্রকাশিত। ইংরাজী বাঙ্গালা অভিধান। ১৮৫০। পত্রসখ্যঃ 
১৮৫। বাঙ্গালা অক্ষরে ইংরাজী শব্দের উচ্চারণ সমেত। 

স্ুলবুক সোসাইটির ইংরাজি বাঙ্গালা অভিধান। ১৮৫৩। পত্রসংখ্যা ২৫৬। মুল্য ৮৮০ । 
১৬,০০০ ইংরাজি শবের বাঙ্গালা ব্যাখ্যা । 

স্কুলবুক সে।সাইটির বাঙ্গাল! ইংরাজি অভিধান। ১৮৫২। [ দ্বিতীয় সংস্করণ যন্রস্থ ]। 

হৌটন সাহেবের বাঙ্গালা অভিধান বাঙ্গালা শব্দের ইংরাজি ব্যাখ্যা। ১৮৩৩। পত্র- 
সংখ্যা ১,৪৬১। মূল্য ৮০২। লগ্ডন রোজারিও কোম্পানি দার! প্রকাশিত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানির জন্ত মুদ্রিত। ইহাতে সংস্কৃত অভিধানের কাজ চলে। ইহার ৮০ পৃষ্ঠা পরিমিত 
পরিশিষ্টে ইংরাজি বাঙ্গালা অভিধানেরও কাজ চলে। অনেক্‌ বৈজ্ঞানিক ও পারিভাষিক শব্দ 
সঙ্কলিত আছে। প্রায় ৪০,০০ বাঙ্গাল! শবের পার্শা, উর্দূ, ও সংস্কৃত বুৎপত্তি প্রদত্ত 
হুইয়াছে। স্তার চার্লন্‌ হৌটন দশ বৎসর কাল হেলিবরিতে সংস্কতের অধ্যাপক ছিলেন। 

লাবাণ্ডিয়ার সাহেবের সঙ্কলিত সংক্ষিপ্ত অনসনের ডিকৃশনারি। ১৮৩০ । শেষ সংস্করণ 
১৮৫১ । পত্রসংখ্যা ৩০৫! মূল্য ২২। উপক্রমণিকায় ইংরাজি বাঙ্গাল! ব্যাকরণ দেওয়া ছিল। 

রবিনসন সাহেবের আইনঘটিত শব্দের অভিধান শ্রীরামপুরে প্রকাশিত। পত্রসংখা। 
৪৬। বাঙ্গালাবিহারে আইনকান্ননে ব্যবহৃত ৪,৫০০ শবের অর্থ বন্বলিত। ব্যবহার শাস্ত্রের 
পরিভাষ! নির্ণয়োন্দেশে সঙ্কলিত। 

মল্লিকের তৃতীয় ভাগ ইংলিশ রীডারের অর্থপুস্তক ৷ পত্রসংখ্যা -১১৫। | মুল্য ॥০ আনা । 

১৮৫২ । 

জনসনের অভিধাঁনের সংক্ষিপ্ত সার, মেওী সাহেবের ক্ৃত--ইংরাজি ও বাঙ্গাল! অর্থ সম্ব- 
লিত। প্রথম সংস্করণ ১৮২২, শেষ সংস্করণ ১৮৫১ । মুল্য ৫২। পত্রসংখ্যা ৩৮৬। শব্দসংখ্যা 
৩০১০০০ | আরবি ও পাতি শব্দ * তারকা চিহ্যুক্ত ; উদ্ভিদ ও প্রাণিবিদ্যা, ঘটিত পারিভাষিক 
শব্দের তালিকা দেওয়া আছে। 

মেওী সাহেবের জনসনের সংক্ষিপ্ত সাঁর,_ইংরাঁজি হইতে বাঙাল! । প্রথম সংস্করণ ১৮২৮; 
শেষ সংস্করণ ১৮৫১। পত্রসংখ্যা ৩৯০ | মুল্য ৫২। শবসংখ্যা ২৮১০০*। মেও্ডী সাহেব 


সন ১৩০১ } ূ কোষগ্রন্থ ৷ ১৮৭ 


চল্লিশ বৎসর কাল শ্রীরামপুরের ছাঁপাখাঁলায় কাজ করেন। তিনি এই অভিধানে যথেষ্ট 
অনুসন্ধানের পরিচয় 'দিয়াছেন। 

মুখোপাধ্যায়ের ২য় ভাগ, Poetical Readerএর অর্থপুস্তক। ১৮৫১ । 

নীলকমল মুন্তৌফির পাঁপি অভিধান (পাতি হইতে বাঙ্গালা ) ১৮৩৮। পত্রসংখ্যা ৭৬। 
সৃন্কলনকর্তা নদীয়! জেলার জজের সেরেস্তাদার ছিলেন অভিধানে ২৮০০ পাশি কথার 
বাঙ্গালা অর্থ ছিল। 

জয়গোপালের পার্শী অভিধান ১৮৪০। পত্রসংখ্যা ৮৪। বর্ণানুক্রমে আড়াই হাজার 
পাশি শব্দের বাঙ্গালা অর্থ দেওয়া ছিল। 
| স্বামচন্দ্রের অভিধান। প্রথম সংস্করণ ১৮১৮! শেষ সংস্করণ ১৮৫২। পত্রসংখ্যা ১৪১। 

মূল্য ॥০ আনা । শব্সংখ্যা ৬৬০০ । গ্রস্থকর্তা কলিকাতা ক্কুলবুক সৌসাইটির পণ্ডিত ছিলেন। 
তিনিই প্রথমে বাঙ্গালায় অভিধান সন্কলন করেন। 

রোজারিওর প্রকাশিত ইংরা্জি-বাঙ্গালা-হিন্দস্থানী অভিধান ১৮৩৭ | পত্রসংখ্যা 
৫২৫। মুল্য ৬২। রোমক অক্ষরে লিপিবন্ধ। রেবরেওড ডবলু মর্টন সাহেব বাঙ্গালা অংশের 
ও মৌলবী হাসেন উদ, অংশের সন্কলয়িতা। প্রথমে ইংরাজি, পরে ইতালীয় অক্ষরে বাজালা, 
পরে রোমক অক্ষরে উর্দু । মোট শব্ধ ২৩,০০০। 

ুলবুক সৌসাইটার প্রকাশিত বাঙ্গালা স্কুলবুক অভিধান। তৃতীয় সংস্করণ ১৮৫২ পত্র- 
সংখ্যা ২৩৪, মূল্য %*। শবসংখ্য ১২,০০০। 

শব্বার্থপ্রকাশ অভিধান, দ্িগম্বর ভট্টাচার্য্য-স্কলিত। পত্রসংখ্যা ২১৬। মূল্য 1%/০। 
শব্বসংখ্যা ৯০০ । 

বর্ণমাল! অভিধান । তৃতীয় ভাগ । পন্রসংখ্যা ৫২, শব্দসংখ্যা ১,২০০। 

শব্দানুধি। ১৮৫৪ । পত্রসংখ্য! ৬০৪। মুল্য ২০। রোজারিও কোম্পানি কর্তৃক প্রকা- 
শিত। এই সংস্করণের মুদ্রিত ২০০০ খণ্ড এক বৎসরেই প্রায় নিঃশেষ হয়। ২৮,০০০ বাঙ্গালা 
শব্দের অর্থ মর্টন, কেরী, রাঁধাকান্ত দেব, ও রামচন্দ্রের অভিধান অবলম্বনে সঙ্কলিত। এই 
গ্রন্থে বাঙ্গাল! ভাষার পূর্ণতা ও শক্তিবর্ধনের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। 

অমরার্খদীধিতি [ পূর্ণচক্দ্রোদয়বন্তস্থ ] কোলক্রকের অমরকোষের প্রথান্ৃকরণে সম্কলিত। 
পন্রসংখ্যা ৩০০ । 

অমরকোষ [ সংস্কৃত হইতে বাঙ্গাল! ; ষ্টানহোপ যন্ত্র ] পত্রসংখ্যা ১৩৮1 ১৮৫৪। [কোল- 
ক্রক সাহেব ১৮১৩ অব প্রথমে অমরকোধষ ইংরাজিতে তর্জমা করেন। ১৮৩১ অন্দে জমি- 
দার অগন্নাথ মল্লিক উহা! নিজব্যয়ে প্রকাশ করেন ]। 
 ধাতুমালা [ রোজারিও কোম্পানি, যক্রন্থ ] বিলাতে ছেলেরা যেরূপ লাতিন ব্যুৎপত্তি শিখে, 
সেই প্রণালীতে ইহান্ডে বালকগণকে সংস্কৃত ব্যুৎপত্তি শিখাইবার ব্যবস্থা আছে। গণিত, বিজ্ঞান, 
. উত্ভিদবিদ্যা ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় কতিপয় পারিভাঁষিক শব্দেরও ব্যুৎপত্তি দেওয়া আছে। 


১৮৮ . সাহিত্যঃপরিষদ-পত্রিকা। ' [মাধ 
ঠাকুবের বাঙ্গালা ইংরাজি অভিধাঁন। প্রথম সংস্করণ ১৮০৫। তৃতীয় সংস্করণ ১৮৫২1 
Sanders Cones Co. পত্রসংখ্যা ১৬৬। মূল্য ॥০। কেরী সাহেবের অনুরোধে ফোর্ট উই- 
লিয়ম কালজের জন্য সন্কলিত। ধর্ম্মতত্ব, শরীরবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, গৃহস্থালী ঘটিত শব্দের 
নাম বাঙ্গালা অক্ষরে ও রোমক অক্ষরে দেশুয়া ছিল। তত্যতীত ভৈবজ্যঘটিত বৃক্ষ লতা 

উদ্ভিদেরও নাম ছিল। রচয়িতা উক্ত কালেজের সহকারী গ্রস্থরক্ষক ছিলেন। 
মিল সাহেবের ধর্ম্মতত্ব সম্বন্ধীয় ষংস্কৃত শব্দ সংগ্রহ ৷ ইংরাজি শব্দের পর তাহার ইংরাজিতে 

ব্যাখ্যা ও স্বংস্কৃত প্রতিশব্দ দেওয়া ছিল। বাইবল তর্জ্মার সুবিধার জন্ত লিখিত। 
ক্রমশঃ. 


.  ছেলেভুলানো ছড়া । 

আমাদের অলঙ্কারশান্ত্রে নয় রসের উল্লেখ আছে, কিন্তু ছেলেভুলানে! ছড়ার মধ্যে যে 
রূসটি পাওয়া যায়, তাহা শাস্ত্রোক্ত কোন রসের অন্তর্গত নহে। সত্তঃকর্ষণে মাটি হইতে যে 
সৌরভটি বাহির হয়, অথবা শিশুর নবনীত-কোমল দেহের যে ন্নেহোদ্বেলকর গন্ধ, তাঁহাকে 
পুষ্প, চন্দন, গোলাপ জল, আতর বা ধূপের সুগন্ধের সহিত এক শ্রেণীতে ভুক্ত করা যায় না। 
সমস্ত স্ুগন্ধের অপেক্ষা তাঁহার মধ্যে যেমন একটি অপূর্ব আদিমতা আছে, ছেলেভুলানো! 
ছড়ার মধ্যে তেমনি একটি আদিম সৌকুমার্য্য আছে__সেই মাধুরধ্যটিকে বাল্যরস নাম দেওয়া 
যাইতে পারে। তাহ! তীব্র নহে, গাঢ় নহে, তাহা! অত্যন্ত ্সিগ্ধ এবং সরস। 

শুদ্বমাত্র এই রসের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই আমি বাঙ্গলা দেশের ছড়া সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া” 
ছিলাম। করুচিভেদ বশতঃ সে রস সকলের গ্রীতিকর না হইতে পারে, কিন্ত এই ছড়াগুলি 
স্থাপ্নিভাবে সংগ্রহ করিয়া রাখা কর্তব্য, সে বিষয়ে বোধ করি কাহারও মতান্তর হইতে পারে 
না। কারণ, ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। বহুকাল হইতে আমাদের দেশের মাতৃভাগারে 
এই ছড়াগুলি রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে ;_এই ছড়ার মধ্যে আমাদের মাতৃমাতামহীগণের 
স্নেহ সঙ্গীত স্বর জড়িত হুইয়! আছে, এই ছড়ার ছন্দে আমাদের পিতৃপিতামহগণের শৈশব- 
নৃত্যের নুপুরনিক্ষণ বন্ৃত হইতেছে। অথচ, আজ কাল এই ছড়া গুলি লোকে ক্রমশঃই 
বিস্বত হইয়৷ যাইতেছে। সামাজিক পরিবর্তনের স্রোতে ছোট বড় অনেক জিনিষ অলক্ষিত 
ভাঁবে ভাসিয়া যাইতেছে। অতর্রব জাতীয় পুরাতন সম্পত্তি সযত্রে সংগ্রহ করিরা রাখিবার 
উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। 

ছড়াগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে; এই জন্য ইহার অনেকগুলিৰ 
মধ্যে বাঙ্গালার অনেক উপভাষা (i৪]e০) লক্ষিত হইবে। একই ছড়ার অনেকগুলি 
পাঠও পাওয়া ঘাষ ; তাহাঁব মধ্যে কোনটিই বর্জনীয় নহে। কারণ, ছড়ায় বিশুদ্ধ পাঠ বা 
আদিম পাঁঠ বলিয়া কিছু নির্ণয় করিবার উপায় অথবা প্রয়োজন নাই। কালে কালে মুখে 
মুখে এই ছড়া গুলি এতই জড়িত, মিশ্রিত এবং পরিবর্তিত হুইষা আসিতেছে যে, ভিন্ন ভিন্ন 
পাঠের মধ্য হইতে কোন একটি বিশেষ পাঠ নির্বাচিত করিয়! লওয়! সঙ্গত হয় নাঁ। কারণ, 
এই কামচারিতা, কামরূপধারিতা ছড়াগুলির প্রক্কতিগত। ইহারা অতীত কীর্তির ন্যায় 
মৃতভাবে রক্ষিত নহে। ইহারা সজীব, ইহারা সচল ; ইহার! দেশ কাল পাত্র বিশেষে প্রতি- 
ক্ষণে আপনাকে অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিতেছে। ছড়ার সেই নিয়ত পরিবর্তনশীল 
প্রক্কৃতিটি দেখাইতে গেলে তাহার ভিন্ন ভিন্ন পাঠ রক্ষা করা আবশ্তক। 
৭ নিযে একটি উদাহরণ দেওয়া যাক্‌। 


টির 
১ম পাঠ। 


আগ্ভূম বাগডুম ঘোঁড়াডূম সাজে । 
ঢাক মৃদং বাবর বাজে ॥ 


২৫ 
a 


সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা । [ মাঘ 


বাজ্তে বাজতে চল্লো ভুলি 
ডুলি গেল সেই কম্লা পুলি ॥ 
কম্ল! পুলির টিয়েটা। 
সুয্যিমামাঁর বিয়েটা ॥ 
আয় রঙ্গ হাটে যাই। 
গুযা পান কিনে খাই ॥ 
একটা পান ফোৌপ্রা। 
মায়ে বিয়ে ঝগৃড়া॥ 
কচি কচি কুম্ড়োর ঝোল। 
ওরে খুকু গাঁ তোল্‌ ॥ 
আমি ত বটে নন্দ ঘোষ, মাথায় কাপড় দে ॥ 
হলুদ বনে কলুদ ফুল। 
তারার নামে টগর ফুল। 
২য় পাঠ। ' 
আগৃডুম্‌ বাগ্ডুম্‌ ঘোড়াডুম্‌ সাজে । 
টাই মির্গেল.ঘাঘর বাজে ॥ 
বাজ্তে বাঁজ্তে পল ঠুলি। 
চুলি গেল কম্লাফুলি ৷ 
আয় রে কম্লা হাঁটে যাই। 
পান গুয়োটা কিনে খাই ॥ 
কচি কুম্ড়োর ঝোল। 
ওরে জামাই গ! তোল ॥ 
জ্যোৎস্সাতে ফটিক ফোটে, কদমতলায় কে রে। 
আমি ত বটেনন্দ ঘোষ, মাথায় কাপড় দে রে॥ 
৩য় পাঠ। 
আগ্ডুম্‌ বাগডুম ঘোড়াডুম্‌ সাজে । 
লাল মির্গেল ঘাঘর বাজে ॥ 
বাজতে বাজতে এল ডুলি । 
ভুলি গেল সেই কমলাপুলি ॥ 
কমলাঁপুলির বিয়েটা । 
স্থয্যিমামার টিয়েটা ॥ 


সন ১৩০১] ছেলেভুলানে। ছড়া! | ১৯১ 


কপ সত 


হাঁড় মুড় মুড় কেলে জিরে। 
কুস্থম কুসুম পানের বিড়ে॥ 
রাই রাই রাই রাবণ ॥ 
হলুদ ফুলে কলুদ ফুল। 
তারার নামে টগর ফুল ॥ 
এক গাচি করে মেয়ে খাঁড়া! 
এক গাচি করে পুরুষ খাঁড়া ॥ 
জামাই বেটা ভাত খাবি ত এখানে এসে বোস্‌। 
থা গণ্ডা গণ্ডা কাটালের কোষ ॥ * 

উপরি উদ্ধৃত ছড়া গুলির মধ্যে মুল পাঠ কোন্টি, তাহা! নির্ণয় করা! অসম্ভব, এবং মূল 
পাঠটি রক্ষা করিয়া অন্ত পাঠগুলি ত্যাগ করাও উচিত হয় না। ইহাঁদের পরিবর্তনগুলিও 
কৌতুকাঁবহ এবং বিশেষ আলোচনার যোগ্য। "আগ্ড়ুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে”-_এই 
ছত্রটর কোন পরিষ্কার অর্থ আছে কি না, জানি না; অথবা ষদি ইহা অন্ত কোন ছত্রের 
অপত্রংশ হয়, তবে সে ছত্রটি কি ছিল, তাহাঁও অনুমান কর! সহজ নহে। কিন্তু ইহা স্পষ্ট 
দেখ! যাইতেছে, প্রথম কয়েক ছত্র, বিবাহ্যাত্রার বর্ণনা । দ্বিতীয় ছত্রে যে বাজনা কয়েকটর 
উল্লেখ আছে, তাহা ভিন্ন ভিন্ন পাঠে কতই বিরত হইয়াছে। আবার ভিন্ন স্থান হইতে 
আমরা এই ছড়ার আর একটি পাঠ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে আছে ১-- 


* এই সকল পাঠ ছাড়াও অন্ত পাঠ আছে; 
আগ্ডুম বাগ্ডুদ ঘোরাড়ুস সাজে । 
ভাহিন্‌ মেড়া ঘাগর বাজে ॥ 
বাজতে বাজতে লাগলে! হলি । 
কে কে যাবি কদম ফুলি! 
ওন্‌ গোন্‌ টিষে টোন্‌। 
লাল বাগানের লাল ঝট ক1। 
জেগে যা গোঁয়াল খটকা ॥ 
হলুদ ফুলে কলুদ ফুল। 
আয়রে আমার টপররের ফুল ॥ 
কাকী রাধে কুকী খাঘ। 
হিম সময়ে দুঃখ পায় ॥ 
বনের বাধে খার কি 
কপ্লে গায়ের দুধ ৪ 
কপ্‌লে গাই নড়ে চড়ে। 
পান্‌ ছিটকির বাড়ি মারে & 

পৃঃ পঃ সঃ 





১৯২ সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা । [মাঘ 


আগডম্‌ বাগডম্‌ ঘোঁড়াডম্‌ সাজে! 
ডান্‌ মেক্ড়া ঘাঘর বাঁজে ॥ ys 
বাজ্তে বাজ্তে পড়লো টুরি ৷” 
টুরি গেল কম্লাপুরী ॥ 
ভাষার যে ক্রমশঃ কিকপে রূপান্তর হইতে থাকে, এই সকল ছড়া হইতে তাহার প্রত্যক্ষ 


দৃষ্টান্ত পাওনা যায়। - 

আমরা যে ছড়াগুলি সংগ্রহ করিয়াছি, সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় তাহ! ক্রমশঃ প্রকাশ 
করিব। কোন্‌ গুলি কোন্‌ প্রদেশ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ থাঁকিবে। 
পাঠিকগণ মনে বাঁধিবেন যে, কলিকাতায় যে ছড়াগুলির্‌ সংগ্রহ হইয়াছে, তাহাদের কোন্টা! 
কোন্‌ প্রদেশে প্রচলিত তাহার নির্ণয় করা যায় না। কারণ, বন্ধুগণ বাহাদের নিকট হইতে 
এগুলি আদায় কবিয়াছেন, তাহারা সম্ভবতঃ অনেকেই কলিকাতার লোক নহেন। এক্ষণে 
সাহিত্য-পন্িযদের পাঁঠকগণের নিকট সাঙ্গুনয় অস্থুরোধ এই যে, তীহারাও যথাসাধ্য আমাদের 
এই সংগ্রহ্কার্য্যে সাহায্য করিবেন *। 


* উপস্থিত বিষধ প্রসঙ্গে একটি কথ! বলা আবগ্তক। অ(মাদেব দেশের পুবদ্থীগণ অ(মযন্তী, মূলমন্তী প্রভৃতি 
ব্ৰতে অথা বলিব! থাকেন। এগুলি শাস্ত্রের কখ| নামে পরিচিত আহে। এখন ব্রতার্দিব লোপেৰ সঙ্গে 
এই কথ! গুলিবও বিলে।পদ্শা ঘটিহেছে। দন্ধদধ পাঠকবর্গ উক্ত কথাগুলি সংগ্রহ করিযা পাঠাইলে ভাল 
হয়। এতত্যত-ত মাঘ মানে কোন কোন প্রদেশে হেঁচোড়া ঠাকৃকণের পুঞ্জা হইত। এখন হয় কি না, জানি 
দা। বাড়ীর উঠানে কুলগাছ পুতিা, ছোট ছোট ভ।ইভগিনীগুলি একমাস কাল প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যা- 
বেল! ফে।যলকণ্ে ছড়া! গাইয়। হেঁচড়া পূজ। কবিত। যেকপ মনে আছে, একটি ছড়ার কিয়দংশ এই স্থলে 
উদ্ধত করিতেছি ৫ - 

হেঁচোড়। ঠাক্রুখ লে! ফা।চোড়া চুল। 
তাতে কি পোভে লে! গাদা ফুল॥ 
গাঁদা ফুলের দিলাম বিয়া। 

পড়! পড়পী লো নয জোকাব দিয়া ॥ 
জয় দিব না লো জোকাব দিব। 
সোণাব যাদুধন কোলে তুলে নেব ॥ 


এই সকল ছড়া সংগ্রহ কর! আবস্তক। 
পঃ পঃ সঃ। 


পর 2 8 





' কলিকাতায় সৎগৃহীত ছড়া। 


(১) 
মাসী পিসী বন্গীবাসী বনের ধারে ঘর । 
কখনো মাসী বলেন্‌ না যে খই মোয়াট! ধর।॥ 
কিসের মাসী কিসের পিসী কিসের বৃন্দাবন 
এত দিনে জানিলাম মা বড় ধন॥ 
মাকে দিনুম আমন" দোল! । 
বাঁপকে দিলুম নীলে ঘোড়া ॥ 
আপনি যাব গৌড়। 
আন্ব সোনার মউর ॥ 
তাইতে দেব ভায়ের বিয়ে ৷ 
আপনি নাচ্ব ধেয়ে ॥ * 


(২) 


কে মেরেছে কে ধরেছে সোণাঁর গতরে । 

আধকাঠী চাল দেব গালের ভিতরে ॥ 

কে মেরেছে কে ধরেছে কে দিয়েছে গাঁল। 
তার সঙ্গে গোস! করে ভাত খাওনি কাল ॥ 
কে মেরেছে কে ধরেছে কে দিয়েছে গাল। 
তার সঙ্গে কৌদল করে আস্ব আমি কাল ॥ 
মারিনাইকো ধরিনা ইকো! বলিনাইকো দুর । 
সবে মাত্র বলেছি গোপাল চরাওগে বাছুর ॥ 


* কোন কোন স্থলে এই ছড়াটিব অন্যবগ পাঠ প্রচলিত আছে। যথা: 

মাসী পিসী বনর্গীবাসী বনের আগে টিয়। 
মাসী গেলেন প্রীবৃন্দাবন দেখে আসি গিয়া ॥ 
কিসের মানী কিসেব পিসী কিসের বৃন্দাবন । 
এত দিনে আান্লেম আমি সা বড় ধন॥ 
মাফে দেব শঙ্খ সি্দুব ভাইকে দেব বিষা। 

৮ সোপার মুকুট মাথার দিয়া তীর্থ করি গিয়! ॥ 

পৃঃ পঃ সঃ) 





১৯৪ সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা। : [মাঘ 


(৩) 
পুটু নাচে কোন্‌ খানে 
শতদলের মাঝখানে ॥ 
সে খানে পুঁটু কি করে। 
চুল ঝাড়ে আর ফুল পড়ে । 
ডুব দিয়ে দিয়ে মাছ ধরে ॥ 
(৪) 
ধন ধোন! ধন ধোনা। 
চোতবোশেখের বেন! ॥ 
ধন বর্ষাকালের ছাতা । 
জাড় কালের কাঁথা ॥ 
ধন চুল বাঁধবার দড়ি। . 
হুড়কো দেবার নড়ি। 
পেতে শুতে বিছানা নেই, 
ধন ধুলোয় গড়াগড়ি ॥ 
ধন পরাণের পেটে 
কোন্‌ পরাণে বল্বরে ধন 
যাও কাদাতে হেঁটে ॥ 
ধন ধোন! ধন ধন 
এমন ধন যার ঘরে নাই তার বুখীয় জীবন । 
(৫) 
ঘুমপাড়ানি মাসী পিসী আমার বাড়ী যেয়ো । 
সরু সুতোর কাপড় দেব, ভাত রে'ধে থেয়ে। ॥ 
আমার বাড়ীর যাছকে আমার বাড়ী সাজে। 
লোকের বাড়ী গেলে যাদু কৌদলখানি বাজে ॥ 
হোঁক্‌ কৌদল্‌ ভাঙ্ৃক্‌ খাড়ু। 
দুহাতে কিনে দেব ঝালের নাড়ু ॥ 
ঝালের নাড়, বাছা আয়ার না খেলে না ছু'লে। 
পাড়ার ছেলে গুলো কেড়ে এসে খেলে ॥ 
গোয়াল থেকে কিনে দেবো ছুদওল! গাই । ° 
বাছার বালাই নিয়ে আমি মরে যাই ॥ 


সন ১৩০১] 


ছেলেভুলানো ছড়া । 
ছুদওল! গাইটে পালে হল হাঁর!। 


“ ঘরে আছে আওটা দুধ আর চাপাকলা। 


তাই দিয়ে যাঁছকে ভোলা রে ভোলা ॥ 

(৬) 
ঘুমপাড়ানি মাসী পিসী ঘুমের বাড়ী যেয়ো। 
বাটা ভরে পাঁন দেব গাল ভরে খেয়ো! ॥ 
শান-বাধীনে! ঘাট দেব বেশম মেখে নেয়ো। 
শীতলপাটি পেড়ে দেব পড়ে ঘুম যেয়ো ॥ 
আব কাটালের বাগান দেব ছায়ায় ছায়ায় যাবে। 
চার চার বেয়ার! দেব কাঁধে করে নেবে ॥ 
ছুই ছুই বাঁদি দেব পায়ে তেল দেবে। 
উল্কি ধানের মুড়কি দেব নারেঙ্গা ধানের খই। 
গাছপাকা রস্ত! দেব হাঁড়িভরা দই ॥ 

(৭) 
ঘুমপাড়ানি মাসী পিসী আমার বাড়ী এদ। 
শেজ নে মাছুর নেই পুটুর চোখে বস ॥ 
বাটা ভরে পান দেব গাল ভরে থেয়ো। 
খিড় কি দুয়ার খুলে দেব ফুড়,ৎ করে যেয়ো ॥ 

(৮) 

ও পাড়াতে যেয়ো! না বধু এসেছে। 
বধুর পাতের ভাত খেয়োনা ভাব লেগেছে ॥ 
ভাব ভাব কদমের ফুল ফুটে রয়েছে। 
ঢাকন খুলে দেখ বড় বৌর খোকা হয়েছে | 

(৯) 
পান্কৌড়ি পান্‌কৌড়ি ডাঙ্গায় ওঠ’সে। 
তোমার শাশুড়ী বলে গেছে বেগুণ কোট”সে ॥ 
ও বেগুণ কুটোনা বীচ রেখেছে। 

ও ঘরেতে যেয়ো! না বধু এয়েছে ॥ 


* বধুর পান খেয়োনা ঝগড়া করেছে। 


দাদাকে দেখে কদমপাঁনা ফুটে উঠেছে ॥ 


১৯৬ 
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(১০) 
গান্কৌড়ি পান্কৌড়ি ভাদায় ওঠ’সে। 


তোমার শীশুড়ী বলে গেছেন আলু কোট/সে ॥ 
কি করে কুটব, চাকা চাকা করে। 
ও ছুয়োরে যেয়ো ন! বধু এসেছে। 
বধুর পান খেয়ো না ভাব লেগেছে 
ভাব ভাব্‌.কদমের ফুল ফুটে উঠেছে ॥ 
(১১) 

ঘুঘু মতি সই। 

পুত কই ॥ 

হাটে গেছে। 

হাট কই। 

পুড়ে গেছে ॥ 

ছাই কই। 

গোয়ালে আছে ॥ 

সোণা কুড়ে পড়বি। 

না ছাই কুড়ে পড়বি ৷ * * 


* পাঠাসন্তব ১ 
ঘুতু-ঘু। 
পেটে_ফু ? 
কি ছেলে ছ'লো। 
বেটা ছেলেঃ 
ছেলে কই। 
মাছ ধর্তে গেছে ॥ 
মাছকই। 
চিলে নিলে ॥ 
চিল কই! 
ভালে বসেছে & 
ভাল কই। 
পুড়ে বুড়ে গেল? 
ছাই মাটি কই। ॥ 
ধোপায় নিলে ॥ 
কি করুলে। 
কাপড় ধূলে ॥ 
সোনা কুড়ে পড়বি। 
না ছাই কুড়ে পড়বি ॥ 
ৰ পঃ পূঃ 


গঃ। 


[ মাঘ 


সন ১৩০১] 


ছেলেডুলানো ছড়া । 


(১২) 
ওরে আমার ধন ছেলে । 
পথে বসে বসে কান্ছিলে ॥ 
মা বলে বলে ডাঁক্‌ছিলে। 
ধূলো কাঁদা কত মাঁকৃছিলে ॥ 
সে যদি তোমার মা হত। 
ধুলো কাঁদা ঝেড়ে কোলে নিত ॥ 
(১৩) 
পুঁটুমণি গো মেয়ে। 
বর দিব চেয়ে ॥ 
কোন্‌ গাঁষের বর। 
নিমাই সরকারের বেটা পান্ধী বের কর ॥ 
বের করেছি বের করেছি ফুলের ঝাঁরা দিয়ে । 
পু'টুমণিকে নিয়ে যাব বকুল তলা দিয়ে ॥ 
(১৪) 
ধুলোর দোসর নন্দ কিশোর ধুলো! মাখা গায় । 
ধুলো ঝড়ে করব কোলে আয় নন্দরায় ॥ 
(১৫) 
ধুলোর দোসর নন্দকিশোর গা করেছ খড়ি। 
কলুবাড়ী যাও তেল আনগে আমি দিব তার কড়ি ॥ 
(১৬) 
আয়রে চাঁদা আগড় বাঁধা দুষারে বাঁধা হাতী। 
চোক ঢুল্‌ ঢুল্‌ নয়নতারা দেখসে চাদের বাঁজি । 
(১৭) 
বড় বউ গো ছোট বউ গো জল্‌কে যাবি গোঁ। 
জলের মধ্যে ফুল ফুটেছে দেখ্তে পাবি গো ॥ 
কেষ্ট বেড়ান কুলে কুলে তাঁত নিবি গো। 
তারি জন্তে মার খেয়েছি পিঠ দেখ গো ॥ 
বড় বউ গো ছোট বউ গো আরেক কথা গুন্সে। 


রাধার ঘরে চোর ঢুকেছে ছুড়োবাধ! মিন্সে ॥ 


ঘটি নেয়ন! বাটি নেরনা নেরনা সোণার ঝারি। 


যে ঘরেতে রাঙা বউ সেই ঘরেতে চুরি ॥ 
২৬ 


১৯৭ 
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(১৮) 5 
খোঁকা গেছে মাছ ধরতে দেবতা এল জল। " 
ও দেবতা তোর পায়ে ধরি খোকন্‌ আস্থক ঘর ॥ 
কাজ নাইকো মাছে, আগুন লাগুক্‌ মাছে। 
খোকনের পায়ে কাদা লাগে পাছে ॥ 
(১৯) 
এ পাঁরেতে বেনা ও পাঁরেতে বেনা। 
মাছ ধরেছি চুনোচান! ॥ 
হাড়ির ভিতর ধনে।. 
গৌরী বেটী কনে । 
নোকে বেটা বর। 
টাঁকশালেতে চাকৃরি করে ঘুঘুডাঙ্গায় ঘর ॥ 
ঘুঘু ভাঙ্গায় ঘুঘু মরে চাল্ভাজা থেয়ে। 
ঘুদুর মরণ দেখতে যাব এয়ো শাখা পরে ॥ 
শীখাটি ভাঙ্গল। 
ঘুঘুটি মল ॥ 
(২০) 
কাছুনেরে কাঁদুনে কুলতলাতে বাসা । 
পরের ছেলে কীদ্‌বে বলে মনে করেছ আশা! ॥ 
হাঁত ভাঙ্গ ব পা ভাঙ্গ ব কর্ব নদী পার । 
সারা! রাত কেঁদনা রে যাছু ঘুম” একবার ॥ 
(২১) 
তালগাছেতে হুতুমথুমো কাণ আছে পাঁদারু। 
মেঘ ডাকৃছে বলে বুক করচে গুরু গুরু ॥ 
তোমাদের কিসের আনাগোন!। 
উড়ে মেড়ার বাপ আন্‌্চে দিদিন্‌ ধিনা ধিনা | 
(২২) 
_ দোল দোল দোলানি। 
. কাণে দেব চৌদানি ॥ 
' কোমরে দেব ভেড়ার টোপ্‌। ? 
ফেটে মর্বে পাড়ার লোক ॥ 


সন 5৩০১ ] 


ছেলেভুলান ছড়া । 


মেয়ে নয়ক, সাঁত বেটা । . 
গড়িয়ে দেব কোমর্পাটা ॥ 
দেখ, শৃত্তর চেয়ে। 
আমার কত সাধের মেয়ে ॥ 
(২৩) 
চাঁদ কোথা পাঁব বাছা যাছুমণি।, 
মাটির চাদ নয় গড়ে দেব। 
গাছের চাদ নয় পেড়ে দেব ॥ 
তুই চাদের শিরোমণি । 
ঘুমোরে আমার খোকাঁমণি ॥ 
(২৪) 
তালগাছ কাটুম্‌ রসিক বাটুম্‌ গৌরী এন বি। 
তোর কপালে বুড় বর আমি করব কি॥ 
আন্ক! ভেঙ্গে সান্কা দিলুম কাণে মদন কড়ি । 
বিয়ের বেলায় দেখে এলুম বুড়ো চাপদাড়ি ॥ 
চোখ্‌ খাওগো বাপ মা চোখ খাওগো খুড়ো। 
এমন বরকে বিয়ে দিয়েছিলে তামাক থেগো বুড়ো ॥ 
বুড়োর হু'কো গেল ভেসে, বুড় মরে কেশে। 
নেড়েচেড়ে দেখি বুড়ো মরে রয়েছে । 
ফেন্‌ গালবার সময় বুড়ো নেচে উঠেছে ॥ 
(২৫) - 
ইকৃড়ি মিকৃড়ি চাম চিকৃড়ি চাম কাটে মজুমদার 
ধেয়ে এল দামুদর। 
দাঁমুদ্র ছুতরের পো। 
হিঙুল গাছে বেঁধে থো ॥ 
হিঙুল করে কড়মড়। 
দাদা দিলে জগন্নাথ ॥ 
জগন্নাথের হাড়িকুঁড়ি। 
ছুয়োরে বসে চাল কাড়ি ॥ 
চাল কাঁড়তে হুল বেলা । . 
ভাত খাঁওসে দুপুর বেলা,॥ .. 


১৯৯৮ 


২০০ 


সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা। [ মাঘ 
ভাঁতে পড়ল মাছি। পি. 
কোদাল দিয়ে চাঁচি। Hl 
_ কোদাল হল ভৌতা। 
থা ছুতরের মাথা ॥ 
(২৬) 


ডালিম গাছে পরভু নাচে । 
তাক্‌ ধুমাধুম বাদ্ধি বাজে ॥ 
আই গো চিন্তে পার। 
গোটা ছুই অন্ন বাঁড় ॥ 


অন্ন ব্যঞ্জন দুধের স্বর । 


কাল যাব গে! পরের ঘর ॥ 
পরের বেটা মাল্লে চড়। 
কান্তে কান্তে খুড়োর ঘর ॥ 
খুড়ো দিলে বুড়ো বর ॥ 

হেই খুড়ো তোর পায়ে ধরি। 


" থুয়ে আয় গো মায়ের বাড়ী ॥ 


মা দিলে সরু শীখা বাপ দিলে শাড়ী । 
ভাই দিলে হুড়কো ঠেঙ্গা চল্‌ স্বপুর বাড়ী ॥ 
(২৭) 
উলু কেতু ছুনুকেতু নলের বাঁশী। 
নল ভেঙ্গেছে একাদশী ॥ 
একা নল পঞ্চদূল। 
কে যাবি রে কামার সাগর ॥ 
কামার মাগী কেরকেরাণি। 
যেন পাটরাধী ॥ 
আক বন ভাব বন! 
কুড়ি কিষ্টি বেড়াবন ॥ 
কার পেটের ছুয়ে! । 
কার পেটের সুয়ে! ॥ 
বলে গেছে চড়ুই রাঁজা। রর 
চোরের পেটে চাল কড়াই ভাজা ॥ 


জন ১৩০১ ] 


' ছেলেভুলান ছড়া । 
কাঠবেড়ালী মন্দা মাগী কাপড় কেচে দে। 


* হারদোচ্‌ খেলাতে ডুল্‌কি কিনে দে॥ 


ডুল্‌কির ভিতর পাকা পান। 

ছি হিছর সোয়ামি মোচরমাঁন ॥ 

এক পাথর কল! পোড়া এক পাথর ঝোল) 
নাচে আমার খুকুমণি বাজ। তোরা ঢোল ॥ 


(২৮) 


. উলুকুটু ধূলুকুই নলের বাশী। 
নল ভেঙ্গেছে একাদশী ॥ 
একা নল পঞ্চদল। 
মা দিয়েছে কামারশীল ॥ ' 
কামার মাগীর ঘুরঘুরুনি। 
- অর্পণ দর্পণ । 
কুড়িগুরি ব্রাহ্মণ ॥ 
(২৯) 
নোটন নোটন পায়রাগুলি কৌটন রেখেছে । 
বড় সাহেবের বিবিগুলি নাইতে এসেছে ॥ 
হুপাঁটে দুই রুই কাতলা ভেসে উঠেছে। 
দাদার হাতে কলম ছিল ছুঁড়ে মেরেছে। 
ও পারেতে ছটি মেয়ে নাইতে নেবেচে ॥ 
বুম ঝুমু চুলগাছটি বাড়তে নেগেছে ॥ 
কে রেখেছে কে রেখেছে দাদা! রেখেছে। 
আজ দাদার ঢেলাফেল! কাল দাদার বে। 
দাদা যাবে কোন্‌ খান দে বকুলতলা দে ॥ 
বকুল ফুল কুড়্‌তে কুড়্‌তে পেয়ে গেলুষ মাল! 
রামধন্থকে বান্ধি বাজে সীতানাথের খেল! ॥ 
সীতানাথ বলে ভাই চাল কড়াই খাব। 
চাল কড়াই খেতে খেতে গলা হল কাঠ! 
হেথা হোঁথ! জল পাঁব চিৎপুরের মাঠ ॥ 


* চিৎপুরের মাঠেতে বালি চিক্‌ চিক করে। 
সোণামুখে রোদ নেগে রক্ত ফেটে পড়ে ॥ 


২০১ 


সাবিত্য-পরিষর-পত্রিকা। = [মা 


(৩০) é 

রাণু কেন কেঁদেছে। * 
ভিজে কাঠে রেধেছে ॥ 
কাল যাব আমি গঞ্জের হাট। 
কিনে আন্ব শ্ুকৃনো কাঠি॥ 
তোমার কান্না কেন শুনি। 
তোমার শিকেয় তোলা ননি। 
তুমি খাওন! সার! দিনই ॥ 

ক্রমশ । 

শ্রীরবীন্দরনাথ ঠাকুর! 


' - পরিষদের কার্য্যবিব্রণ | 


ষষ্ঠ অধিবেশন । 
১৯শে কার্তিক, রবিবার (৪ঠা নবেম্বর ) 
উপস্থিত সদস্য । 
সভাঁপতি- শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই। 
যুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সহকারী সভাপতি) | শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল্‌। নু 





প্রযুক্ত মতিলাল হালদার । শ্রীযুক্ত লণিতচন্দ্র মিত্র এম্‌, 'এ। 
যুক্ত চারচন্দ্র ঘোব। | PB Ll 
মনোমোহন বসু । 
শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্‌, এ, সি, এন্‌। রক্ত চওীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 
শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাঁল চক্ৰবৰ্তী । প্ৰযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত 


শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্‌, এ, বি, এল্‌। | প্রীযুক্ত হরিমোহন বন্দ্যোপাব্যার। 
শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার বিনয়কষ্ণ বাহাঁছুর। || শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদার । 
শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার । শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যার ৷ 
সম্পাদক পূর্ববর্তী অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে পর নিয়লিখিত প্রস্তাবপ্তলি 
সর্ব সন্মতিক্ৰমে পরিগৃহীত হইল । 
১। নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর বঙ্গীরসাহিত্যপরিনদের 
মদস্তরূপে পরিগৃহীত হইলেন £- 
১। শ্রীযুক্ত দুৰ্গাদাস লাহিড়ী ৷ ১৩। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস, বারিষ্টার। 
২। শ্রীযুক্ত নীলমণি মুখোপাধ্যার এম্‌ এ,বিএল্‌। | ১৪। প্রযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী, বারিষ্টার। 


৩। শ্রীযুক্ত অপূর্বচন্্ দত্ত বি, এস, সি। 1 ১৫। শ্রীযুক্ত ডাঃ ত্ৰৈলোক্যনাথমিত্ৰ এম,এ। 
৪। ভরীযুক্ত নন্দলাল বাগচি। ১৬। শ্রীযুক্ত শ্তামাকুমুদ মুখোপাধ্যায় । 
৫। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দাস । 


কিক নত ১৭। শ্রীযুক্ত ব্রত্দগোপাল বাঁগচি। 


৭। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাস৷ ১৮। শ্রীযুক্ত মধুসুদন সিংহ। 
৮। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্্র মিত্র। ১৯। শ্রীযুক্ত গুরুনাথ মুন্সী 
 ,* ৯। শ্রীযুক্ত গিরীন্র্রচন্্রবন্দ্যোপাধ্যায় এম্,এ। | ২৭! শ্রীযুক্ত শশধর রায়। 
১০। শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মিশ্র । ২১। শ্রীযুক্ত শরচন্দ্র রায়। 


১১। শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় এম্‌,এ। | ২২। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দরনাথ দে, সি, এস্‌ ৷ 
১২। শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত,সি,এস্‌। | ২৩। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্ত, সি, এস্‌ ॥ 


২০৪ সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা ৷ [মাঘ , 


২। শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দর বুকে বেতনভুক্ত সহকারী নিয়োগ করিবার প্রস্তাব'হইল। তাহা 
ধিশেষবপে আন্দোলিত হইলে পর স্থিরীকৃত হুইল যে, বাবু ঈশানচন্দ্র বস্তুকে এই কাত্তিক 
মাস হইতে নিযুক্ত করিনা তাঁহাকে মাসিক দশ টাকা হিসাবে আপাততঃ বেতন দেওয়া হউক । 
ঈশান বাবু নাঁনাস্থানে ভ্রমণ করিয়া পরিষদের জন্য প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করিবেন, পরিষদ- 
পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিণিবেন ও পত্রিকার উন্নতির নিমিত্ত চেষ্টা কবিবেন এবং পরিষদ কার্য্যা- 
লয়ের কর্ম্মাদিও দেখিবেন। মাসিক দশ টাকা ভিন্ন পরিষদের পু'খিসংগ্রহের জন্ত সমরে 
সময়ে যে পাথেয় ব্যয় হইবে, তাহা বিল করিয়া পরিষদের নিকট হইতে গ্রহণ কবিবেন। 
___ ৩! কার্যানির্ববাহক সভাষ ছুই জন সত্য বৃদ্ধির প্রস্তাব উপস্থিত হইল। সভাপতি 
মহাশয়.বুতিলেন,_পত্িষদের যে নিয়মাবলী গঠিত হইয়াছে, তদ্দারা কিবপ কার্য্যসম্পন্ন 
হইতে পারে, তাহা এক বৎ্লসব না দেখিলে বলা বায় না। আর এক বৎসরের পূর্বেই 
নিরমাঁবলীর পরিবর্তন কর! যুক্তিযুক্ত মনে করি না এবং কোন সভাও তাহা! করে না। 
সুতরাং সভ্য বৃদ্ধির প্রস্তাব এখন সঙ্গত হয় না অবশেষে সভাপতি মহাশয়ের কথায় 
সকলে একমত হওযায় সভ্যবৃদ্ধির প্রস্তাব স্থগিত হইল । 

৪। শ্রীযুক্ত এল্‌ লিওটার্ড সাহেবের পরিষদের সহিত সংশ্রব ত্যাগপত্র পঠিত হইলে সর্ব 
সম্মতি অনুসারে তাহ! পরিগৃহীত হইল। এবং স্থিরীকৃত হইল থে লিওটার্ড সাহেব পরিষদের 
জন্ত যে সময় ব্যঘ ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তন্মিমিত্ত পরিষদ হইতে কৃতজ্ঞতার সহিত তাহাকে 
ধন্যবাদ প্রদান করা হউক। লিওটার্ড সাহেবের স্থানে অন্ঠতর সম্পাদক নিয়োগেব কথা 
উঠিলে কিঞ্চিৎ আলোচনার পর ধার্ধ্য হইল যে, ইহা পরিষদের আগামী; অধিবেশনে 
আলোচিত হইবে। 

৫। শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয়ের পত্র পঠিত হইল | পত্র খানি এই := 

ঙ 
পরমপ্রণয়াম্প্দ মিত্রবরেষু ১ 

আগামী রবিবার মাসিক অধিবেশন হইবার সংবাদ পাইলাম। এবারও পরিষদসমীপে 
আমার একটি প্রস্তাব আছে। এ প্রকার প্রস্তাবের মধ্যে বোধ হয উহা শেষ প্রস্তাব। 
আমার প্রস্তাব এই যে পরিষদের সকল সভ্যেবা, আপনাদিগকে বাঙ্গালায় পত্র লিখিবেন। 
আমরা কি একটি জাতি নহি? আমাদিগের কি একটি ভাষা নাই যে, বন্ধুকে সামান্ত পত্র 
লিখিতে হইলে বিদেশীয ভাষাতে পত্র লিখিতে হইবে? কোন্‌ ইংরাজ আর এক ইংরাঁজকে 
ফরাসী ভাষায় পত্র লিখিয়া থাকেন? কোন্‌ ফরাসী অন্ত এক জন ফরাসীকে জন্্মান্‌ ভাষার 
পত্র লিখিয়া থাকেন ? ইংরাজী পত্রে আমরা যে ভাব ব্যক্ত করি, তাহা যদি বাঙ্গালায় ব্যক্ত *..- 
করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে ভাষার উন্নতি সাধন করা হইবে, ইহা বলা বাছল্য। ইতি," ঈ 

স্নেহশীন 

দেবগৃহ, ১৭ই কার্তিক, ১৩০১ | শ্রীরাজনারায়ণ বন্ধু। 


গু 
রি গু 


টি 


সন ১৩০১] পরিষদের কা্যবিবরণ | ২০৫ 


স্থিরীকৃত,হইল যে, বস্তু মহাঁশয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পরিষদের সভ্যদিগের পক্ষে 
একটি বিশেষ সদুপদেশ ৷ এই সছপদেশ প্রদান করার জন্য পরিষদ রাজনারায়ণ বাবুকে ঘন্য- 
বাদ দিতেছেন। 

৬। শ্রীযুক্ত অক্রুরচন্দ্র সেন মহাশরের নিকট রামায়ণের একখানি প্রাচীন আদর্শ 
আছে। অক্রুর বাবু এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাঁশয়কে যে পত্র লিখিযা ছিলেন, 
তাহা পঠিত হইলে স্থির হুইল যে, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাঁশয়কে অন্থরোধ করা! হউক, 
যেন তিনি সেই প্রাচীন আদর্শ সম্বন্ধে বাবু অক্রুরচন্ত্র সেনের সহিত প্রয়োজন মৃত পত্রাদি 
লিখেন। 

৭। পরিষদের পুস্তকালয় স্থাপনের কথা উপস্থিত হইলে স্থির করা হুইল যে, আগমী 
মাসিক অধিবেশনে কাঁধ্যনির্ধাহক সভা আয় ব্যযের হিসাব উপস্থিত করিলে পুন্তকালয়ের 
নিমিত্ত মাসিক কি পরিমাণে ব্যয় করা যাইতে পাবে, পরিষদ তাঁহা বিবেচনা করিবেন । 

৮1 সভাপতি মহাশয় শ্রীবুক্ত গ্রচুল্লচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যাঁ মহাশয়ের কাঁশীদাসী মহাভাব্তত 
সংগ্রহ ও সঙ্কলনের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। তাহাঁতে স্থিরীকৃত হইল যে, পবিষদের নিকট 
মহাতারত উপস্থিত করায় এবং উহার প্রকাশ সম্বন্ধে পরামর্শ গ্রহণের ইচ্ছা জ্ঞাপন করায় 
পরিষদ সর্বাত্তঃকরণে প্রফুল্ল বাবুকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন। পরামর্শদাঁন সন্বন্ধে 
বন্দ্যোপাব্যায় মহাঁশষ নিজের কর্তব্য বুদ্ধি অনুসারে চলুন। তবে এ বিষয়ে পৰিষদ তাহাচিক 
যথাসাধ্য উৎসাহ দিতে প্রস্তুত স্তাছেন। আঁর আদিপর্ব খানি পাঁগুলিপির সহিত যথোচিত 
মিলাইয়া ও লেখ! সমাপ্ত করিষ! পাঠাইয়া দিলে উহার প্রকাশ সম্বন্ধে পরিবদ ভবিষ্যতে 
বিবেচনা করিবেন। 

তৎপরে সভাপতিকে যথাবীতি ধন্যবাদ প্রধান করিয়া সভা! ভঙ্গ করা হইল। 


শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীদেবেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 
২৪শে অগ্রহায়ণ। সভাপতি । সম্পাদক । 


২৭ 


সপ্তম অধিবেশন। 
২৪শে অগ্রহায়ণ, রবিবার (৯ই ডিসেম্বর) *, * 
উপস্থিত সদস্ । 
সভাপতি--শীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই। 
শ্রীযুক্ত ত্ৰৈলোক্যনাথ মিত্র এম্‌, এ, ভি, এল্‌। | শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত । 


প্রীযুক্ত রজনীনাঁথ রায় এম্‌, এ! মাননীয় বিচারপতি শরধুক্ত গুরুদাঁস 
শ্রীযুক্ত মনোমোহন বস্তু ৷ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
শ্রীযুক্ত হ্বষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এল্‌। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে। 
শ্রীযুক্ত নতিলাল হালদার। শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস। 
শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত । শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 
যুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্‌, এ, বি, এল্‌। শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু ৷ 
শ্রীযুক্ত শারদ প্রসাদ দে। শ্রীযুক্ত রামেন্্সুন্দর ত্রিবেদী এম্‌, এ! 
প্রযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী। শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল্‌। 
শীযুক্ত অগচ্ক্র সেন ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী । 
রা টি টু ৃঁ শ্রীযুক্ত রাখ।লচন্দ্র দেন। 
শ্রীযুক্ত গোপাঁলচন্ত্র মুখোপাধ্যায়। রয় রায় যৃতীক্্নাথ চৌধুরী এম্‌১এ,বি,এল্‌। 
শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যার । যুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদার । 
যুক্ত ললিতচন্জ্ মিত্র এম্‌, এ৷ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৷ 
পূর্ববর্তী অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত ও 
পরিগৃহীত হইল। 


১। যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ সাহিত্যপরিষদের সদ্স্ত 
নির্বাচিত হইলেন 7-- 
১1 শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাব। ৯। শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী । 
২। শ্রীযুক্ত মুনীত্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য এম্‌,এ,বি,এল্‌। | ১০। শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 
৩ | শ্রীযুক্ত রাধিকারমণ চট্ট্রোপাধ্যায়। ূ 
A TE OD টা রি 
৫ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি, এ! ৯২। শ্রীযুক্ত হেমাঈ্চন্ বনু । 
৬। শ্রীযুক্ত কালীপ্রন্ন চক্রবর্তী । ১৩! শ্রীযুক্ত কুপ্তলাল রায় । 
৭। শ্রীযুক্ত কবিরাজ লক্ষষমীনারায়ণ রায়। ১৪। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দত্ত এম্‌, এ! 
৮। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বস এম্‌, বি। ১৫। শ্রীযুক্ত মতিলাল মল্লিক এম্‌, এ, । 


সন ১৩০১ ] প্রাপ্তিস্বীকার । ২০৯ 


এই কয়েক প্রশ্নের উত্তর পরিষদ অথবা পরিষদের কোন ষদস্ত মহোদয় দিলে অনুগৃহীত 
হইব। নিবেদকি 
প্রীরামেন্্সুন্দর ত্রিবেদী ৷ 
ধার রব হারের কি 
তাহার পর সভাপতিকে যথারীতি ধন্তবাদ প্রধান করিয়া সভার কার্য শেষ হইল। 


শ্রীরমেশচন্ত্র দত্ত, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 
এই মাঘ। * সভাপতি ॥ ঘ্স্পাদক ॥ 
-_ প্রাপ্তিস্বীকার। 


আমর! আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, নিম্নলিখিত মহোঁদয়গণ আপনাদের প্রণীত 
ও অপর গ্রন্থ জাহিত্য-পরিষদের পুস্তকালয়ে উপহার প্রদান করিষাছেন। পরিবদ তজ্জন্ত 
তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছেন। 

মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এস, পি, আই,'ই, প্রদত্ত £--১ খে সংহিতা মূল ) 
২ উহার ব্গান্থবাদ ২ ভাগ। ৩ সমাজ। ৪'সংসার। ৫ হিন্দুশাঙ্ত্র প্রথম, দ্বিতীর ও তৃতীর 
ভাগ। ৬ মহাভারত (সংস্কৃত) ছয় ভাগ। ৭ বৈদ্যক শব্দসিন্ধু অভিধান। ৮ গ্রীক ও হিলু, 
(প্রফুলচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়) ৯ Indo-Aryans ( by Rajendralala Mitra ) 2 vols. 
১০ Max Muller's Essbys 2 vols. ১১ A History of Civilization in Ancienb 
India, 2 vols. ১২ Lays of Ancient 10019 } 

মহাঁরাজকুমার বিনয়কুষ্ বাহাছুর প্রদত্ত ₹--১ পঞ্চ পুষ্প । ২ বৈদ্যক শব্দসিন্ধু। ৩ শাস্তি- 
. সোপান। ৪ কৃষিক্ষেত্র। € বঙ্গদেশের ভূম্যধিকারী -ও প্রজাসংক্রান্ত আইনের সংক্ষিপ্ত 
ইতিহাস (সাতকড়ি হালদার)। ৬ হিন্দুর যমুদ্যাত্রা (দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। 
৭ পঞ্চাঙ্গ .প্রভাঁকর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাব। ৮ বিলাতযাত্রাঃ নিষেধপ্রতিষেধ।' 
৯ প্রক্তিবাদ অভিধান। ১০ মাইকেল মধুহুদন দত্তের গ্রস্থাবলী। ১১ বালরঞ্রনম্‌ (সংস্কৃত)। 
১২ Ireland in 298 (J. B. Daly ). ১৩ Life of Raja Digambar Mitra ( by 
Bholanath Ghundra). ১8 Hindu Seavoyage Movement, 2 pamphlets. 
১৫ Lord Lyttleton’s Poetial Works. ১৬-Johnson’s Letters. ১৭ Hunt's Poet-:~ 
cal works. ১৮150080008 Magazine, 2 vols. ১৯ Mookerjee’s Magazine 
8 vols. | 

পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত প্রদত্ত £--১ আর্য্য-কীর্ত্ি। ২ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস, প্রথম 
দ্বিতীয় ও তৃতীর ভাগ । ৩ ভারতকাহিনী। ৪ ভারতপ্রসঙ্গ। ৫ নব্ভারত। ৬ ভীশ্মচরিত। 


৭ জয়দেবচরিত | "৮ হিন্দুর আশ্রম চতুষ্টয়। ৯ আমাদের জাতীয় ভাব। ১০ স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্র 
বিদ্যাসাগর । 


২১০, সাহিত্য-পরিষদ-পন্রিকা । [মাঘ 


শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু প্রদত্ত :--১ রামাভিষেক নাটক। ২ হরিশচন্ত্র “নাটক। 
৩ আনন্দময় নাটক। ৪ সতীনাটক। ৫ প্রণয়পরীক্ষা নাটক। ৬" রাসলীল! নাটক। 
৭ ছুলীন। ৮ নাগাশ্রমের অভিনয়। ৯ মনোমোহন গীতাবলী। ১০ হিন্দুর আঁচার- 
ব্যবহার। -১১ বক্তৃতামাল! ৷ ১২ পদ্যমালা, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ । 

শ্রীযুক্ত যোগেজ্ছনাথ বিদ্যাভূষণ এম্‌. এ. প্রদত্ত £_-১ ওরালেসের জীবনবৃত্ত। ২ 
জন্্টয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত। ৩ ম্যাট্সিনির জীব্নবৃত্ত। ৪ গ্যারিবল্ডীর জীবনবৃত্ত । 
€ শাস্তি পাগল। ৬ আত্মোৎসৰ্গ। ৭ প্রতেঃম্মরণীয়চরিতমালা। ৮ সমালোচন্মালা ৷ 
৯ কীর্তিমন্দির। ১০ চিন্তাতরঙ্গিণী । ১১ হদগোচ্ছধুস। ১২ প্রাপ্রোচ্ছণাস। ১৩ জ্ঞান- 
সোপান (১ম ও ২য় ভাগ)। ১৪ শিক্ষাঁসোপীন, (১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ)। ১৫ শিশু-পা& 
(১ম ও ২য় ভাগ)। ১৬ পন্য শিশুশিক্ষা। ১৭ প্রবমশিক্ষা। ১৮ ধারাপাত। 

যুক্ত ঈশানচন্ বন প্রদত্ত ৯ হিন্দুবর্শনীতি। ২ নারীনীতি। ও স্ত্ীদিগের প্রতি 
উপদেশ। ৪ নীতিকব্তাবলী। ৫ নীতিগ্রভা। ৬ নীতিপদ্যা। ৭ চাণক্যনীতি। ৮ বিরাহ্‌ 
ও. পুত্রত্ব বিষয়ে মন্থুর মত, 

শ্রীযুক্ত ব্রদাকাস্ত সেন গুপ্ত প্রদত্ত ₹১ প্রতিভা, ২ হেমপ্রভা।। ৩ অতুলচন্্র ॥ 
৪ ভারতভ্রমণ, প্রথম ও দ্বিতীয় থণ্ড। ৫ হীরাবাই। ৬ গান ও কবিত!। 

রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রদত্ধ ₹__২ রুসিয়!। ২ ভিক্টোরিয়া রাজুর । ৩ যৌবনে, 


যোগিনী ৷ ৪ নবযুগ:। ° 
শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ প্রদত্ত £১ অনী, নাটক (বিপিনবিহারী ঘোষ.)।, 
২নূরজাহান (ও) । 


যুক্ত ক্ষিতীজনাথ ঠাকুর প্রদত্ত £১ জ্ঞান ও বারের উন্নতি। ২ শ্রীমত্তগবদগীতা ৷ 

শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রদত্ত 7১ হিন্দুধর্মের আলোচন! ২ কমলকলিকা. 
৩ একতাত্রত ৷ ৪ Memoir of Raja Rammohun Roy. ¢ Hindu Religion. 

শ্রীযুক্ত ত্ৰৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত :-কঙ্কাব্তী ৷ Ke 

জীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু প্রদত্ত :_Descriptivre Catalogue of Bengali Works, 
CJ. Long )} - 

শ্রীযুক্ত প্রসুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত ৮ গ্রীক ও হিন্দু 

শ্রীযুক্ত রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত £__পুলিশ ও লোকরক্ষা 

শ্রীযুক্ত শরচন্দ্র চৌধুরী প্রদত্ত £_বর্ণ-শিক্ষা-প্রণালী, ৷ 

শ্রীযুক্ত রামেকুকুন্দর ত্রিবেদী প্রদত্ত £₹-_রাজাবলী ৷ 

শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত £_রেশমবিজ্ঞান 1 

জীচন্্রনাথ তাবুকদার, 
্স্থরক্ষক 1: 


পরিষদের সদস্য । 


৷ মহাঁরাজকুমাঁর বিনষরুষ্ণ বাঁহাঁছুর, 
২। মাননীর শ্রীযুক্ত রমেশচন্তর দত্ত, সি, এন্‌ ; সি, আই, ই, 
৷ শ্রীযুক্ত রজনীকাস্ত গুপ্ত, 


৪। 


Ee 


5 


শটে 


#9 


ES 


৯ 


ঞ 


9 


এ 


হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্‌, এ? বি, এল্‌ 
ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী, 

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 

ডাক্তার স্বর্য্যকুমার সর্বাধিকারী, 
শারদাপ্রসাদ দে, 

নরেজ্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি, এ, 
নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি, এ, 
মতিলাল হালদার বি, এল্‌, 

জগচ্চন্দ্র সেন, 


মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
শ্রীযুক্ত শরচ্চ্্র দাস সি, আই, ই, 


ঞ 


নগেন্্রনাথ ঘোষ, বারিষ্টার, 


পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ব, 
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 


মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 
সুন্দরীমোহন দাস এম, বি, 
মনোমোহন ব্স্থ, 

সাতকড়ি হালদার বি, এল্‌, 
গৌসাইদাস গুপ্ত, 

নন্দকৃষ্ণ বঙ্গ এম, এ, সি, এস্‌, 
দেবকিশোর মুখোপাধ্যায় এম্‌, এ, 
ক্ষীরোদপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য এম্‌, এ, 
উমেশচন্্র বটব্যাল এম এ, সি, এম্‌, 
চাঁরুচন্দ্র ঘোষ, 

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
বসসন্তরঞ্জন রায়, 


২১২ সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা। [মা 


৩০। শ্রীযুক্ত বাজেন্দ্রলাল সিংহ, কলিকতি!। 
৩১।  » ডাক্তার রাখালচন্ত্র সেন, ক 

৩২।  » চস্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, | 

৩৩।'  » রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ye 

৩৪। » নবীনচন্দ্র সেন বি,এ, (বিশিষ্ট ), রাণাঘাট। 
৩৫। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌ এ, ভি, এল্‌, কলিকাতা। 
৩৬। শ্রীযুক্ত রামেন্দরমনন্দর ভ্রিবেরী এম্‌, এ, 5 

৩৭! ,» শাঁরদারঞ্জন রায় এম্‌, এ, » 

৩৮। ,» দীননাথ সেন, স্কুল ইন্সপেক্টর» ঢাকা 

৩৯। ,» ক্বঞ্চকমল ভট্টাচাৰ্য্য, বি, এল্‌, কলিকাঁতা। 
৪০1 ৯ অনৃতলান রায় ( হোপ-সম্পাদক ), 2 

৪১। , রাদনারায়ণ বঙ্গ (বিশিষ্ট ), দে । 
৪২1 » প্রকুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বৰ্দ্ধমান । 
৪৩। , প্রমথনাথ বন্ধু বি, এস্‌, সি, কলিকাঁতা। 
881 Sir Momer Williams K. C. I E. (বিশিষ্ট ), লণ্ডন। 

৪৫। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্‌, এ, বি, এল, বরাহনগর। 
৪৬ Sir William Hunter K. C. ৪. 1. (বিশিষ্ট) ৯ লণ্ডন। 

৪৭। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি, এ, কলিকাতা । 
৪৮। , রাজেন্্রচন্্র শাস্ত্রী এম্‌, এ, 5 

৪৯। , অবিনাশচন্দ্র দাস এম্‌, এ, বি, এল, আজিমগঞ্জ। 
৫০1 ৪ হেমচন্দ্ৰ বন্যোপাব্যার বি, এল্‌, ( বিশিষ্ট ), খিদিরপুর। 
৫১। * যোগেন্্রচন্দ্র ঘোষ, » 
৫২1, John Beaumes Esqur. ( বিশিষ্ট ), জণ্ন। 
৫৩। শ্রীধুক্ত বীরেশ্বর পাড়ে, কলিকাতা । 
৫৪1  » নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, ৫ 

৫৫1  * কালীপ্রসন্ন ঘোষ ( বিশিষ্ট ), ঢাকা। 
৫৬।  » কৃষ্ণবিহারী সেন এম্‌, এ, কলিকাতা । 
৫৭1 » চন্দ্ৰনাথ বন্থ, এম্‌, এ, বি, এল্‌ (বিশিষ্ট ), 3 

৫৮। , গোবিন্দলাল দত্ত, এটি 

৫৯।  » নিত্যরুষ্ণ বসু এম্‌, এ, রি 
৬০ । Sir George Bridwood K. 0. I. E. ( বিশিষ্ট ), . লগ্ন । 


৬১। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (সাহিত্য-সম্পাদক ), কলিকাতা! 





| * 


এ 


২। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ, (শিক্ষাপরিচয়-ম্পাদক ), 


ছ্বিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর ( বিশিষ্ট ), 
মধুরানাথ সিংহ বি, এল্‌, 
পৃর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ এম্‌, এ, বি, এল্‌, 
নবীনচন্দ্র দাস, এম্‌ , এ, 
যোগেন্দ্ৰনাথ বিদ্যাভূষণ এম্‌, এ, 
শীশচন্দ্র মজুমদার, 

শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস বি, এল্‌, 
ক্ষীরোদনাথ সিংহ এম্‌, এ, বি, এল্‌, 
ললিতচন্দ্ মিত্র এম্‌, এ, 

শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল্‌, 
হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
বিপিনবিহারী গুপ্ত, এম এ, 
বরদাকাস্ত সেন গুপ্ত, 

কৈলাসচন্দ্র দাস এম, এ, 

চণ্তীচরণ সেন, , 

সত্যেন্দ্রনাথ সেন বি, এ, 

দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 

পণ্ডিত ব্রহ্ম ব্রত সামাধ্যায়ী, 
ননীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌, এ, 
রজনীনাথ রায়, এম্‌, এ, ডেঃ কণ্টেলার, 
নগেন্্রনাথ গুপ্ত, টিবিউন্‌সম্পাদক, 
চন্দ্রনারায়ণ সিংহ, এম্‌, এ, 

রায় শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, 
অতুলচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়, 

রামলাল মুখোপাধ্যায়, বি, এল," 
সত্যতারণ মুখোপাধ্যায়, বি, এ, 

25 'থকুমার বঙ্গ এম্‌, এ, 

প্রমদানাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল্‌, 
বঙ্করিহারী সিংহ বি, এ, 

স্তামাধব রায়, 


২৮ re 


২১৩ 
উত্তরপাঁড়া। 


ঢাঁকা। 


১৪ 


৯৪1 
৯৫1 


হভ। 


৯৭। 
৯৮! 
মন! 
১০০ | 
১০১। 
১০২ 
১০৩। 


508. 


১০৫। 
১০৬। 
১০৭ । 
১০৮ । 
১০৯! 
১১০ 
১১১। 


১১২। | 


১১৩ । 
১১৪। 
১১৫। 
১১৬ । 
১১৭। 
১১৮] 
১১১৯। 
১২০] 
১২১। 
১২২. | 
১২৩ । 
১২৪ । 
৯২৫1 


সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা । 


শ্রীযুক্ত দুৰ্গাদাস লাহিড়ী, 


নীলমণি মুখোপাধ্যায় এম, এ» বি, এল, 
অপূর্বচন্তর দত্ত বি, এস্‌, সি, 

নন্দলাল বাগচি, বি, এ, 

রযেশচন্দ্র দাস বি, এ, 

ভুমুদবন্ধু দাস গুপ্ত বি, এ, 

বিপিনবিহারী দাস গুধ, বি, এল্‌, 
অবিনাশচন্দ্র মিত্র বি, এল, 

গিরীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌, এ,- . 
হরিনারায়ণ মিশ্র, . 
নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, এম্‌, এ. : : 
লোকেন্দ্রনাথ পালিত, সি, এস্‌, 

চিত্তরঞ্জন দাস, বারিষ্টার, 


| . আশুতোষ চৌধুরী এম্‌ এ, এল্‌, এল্‌, বি, বারিষ্টার, 


ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র এম্‌, এ, ডি, এল্‌, 
ষ্যামাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, 


fe ব্রজগোপাঁল বাগচি, এম্‌, এ, বি, এল্‌, 


শুরুনাথ মুন্সী এম্‌, এ, বি, এল্‌, 
শশবর রায় এম্‌, এ, বি, এল্‌, 


শরচ্চন্্র রায় বি, এল্‌, 
ব্ৰজেন্্নাথ দে, এম্‌, এ, শি, এস্‌, 
বিহারীলাল গুপ্ত সি, এস, 
দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ, 

» স্তার্‌ রমেশচলর মিত্র, নাইট্‌, 


মাননীয় বিচারপতি শরীযুক্ত চজমাখব খোব, 
শ্রীযুক্ত জানেন্্রনাথ গুপ্ত এম্‌, এ, সি, এদ্‌, 
» বরদাচরণ মিত্র এম্‌, এ, সি, এস্‌, 
পণ্ডিত মহেন্দ্ৰনাথ বিদ্যানিধি, 
শ্রীযুক্ত দাশরথি ঘোষ এম্‌, এ, বি, এল্‌, 
» নরেন্রনাথ মিত্র বি, এল্‌,. 
» কুঞ্জবিহারী বন্থ বি, এ, 
৯ ঈশানচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 









৷ শ্রীযুক্ত মুনীন্্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য এম্‌, এ, বি, এল্‌, 
| » রাধিকারমণ চট্টোপাধ্যায়, 
৮। ৮ প্রম্থনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্‌. এ, 
৯! » হেমেন্ত্রনাথ সিংহ বি. এ, 
*1 » কালীপ্রসঙ্ন চক্রবর্তী, 
১। কবিরাজ লক্ষ্মীনারায়ণ রায়, 
২। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বন্গু এম্‌. বি, 
1 » -শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, 
৪। » অক্ষয়কুমার মৈত্র বি. এল্‌, 
৫1 » হেমাঙ্গচন্দ্র বস্তু বি, এল্‌, 
» কুঞ্জলাল রায়, 
৭1 » মম্মথনাঁথ দত্ত এম্‌, এ, 
৭৪।' » মতিলাল মল্লিক বি. এ, 
, » দামোদর মুখোপাধ্যায়, 
7 » মহেন্দ্রন্্র মজুমদার, 
৷ » অঘোরনাথ ঘোষ বি এল্‌,. 
১২। ৮ তারণচন্দ্র সেন, 
৩” , নয়নাঞ্জন ভট্টাচার্য্য, 
৪। » কুলদবাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বি. এল্‌, 
1 ডাক্তার উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সিবিল সার্জন, 
২। কুমার রামেশ্বর মালিয়া, জমিদার, 
| » যোগীজ্ৰনারায়ণ রায়, 
» গোঁবিন্দচন্দ্র দাস এম্‌. এ. বি, এল্‌, 
৮২! » সারদাচরণ মিত্র এম্‌. এ. বি. এল, 
৮-। ০ যোগীজ্ঞচন্দ্ৰ চক্রবর্তী এম্‌. এ, 
৮১1 » অশ্বিনীকুমার দাস বি.এ, 
» মাখনলাল সিংহ, 
-৫৪। » রাজেন্দ্ৰনাথ মুখোপাধ্যায় এম্‌. এ. বি. এল, 
৫৫। » জ্ঞানেজুলাল রায় এম্‌. এ. বি. এল, 
» ভবেন্দ্রনাথ দে বি. এল, 
৭ ৮ অমৃতক্ক্ণ মল্লিক বি. এল, 


১৩০১ ] পরিষদের সদস্ত। 


২১৬ 


সাহিত্য-পরিষদ-পত্তিকাঁ। 


৯৫৮। শ্রীযুক্ত মন্মথচন্ত্র মল্লিক, 


৯৫৯। 
১৬০ । 
১৬১ । 
১৯৬২ । 
১৬৩। 
১৬৪1! 
১৬৫ । 
১৬৬ । 


১৬৭। 


১৬৮। 


এ 
~» 
Ee) 
Ed 
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EY 
কট 
Ee) 


হেমচন্দ্ৰ মল্লিক, 

প্রিয়লাল মুখোপাধ্যায়, 

যক্তেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, 

যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 

রায় রোহিণীকুমার সেনগুপ্ত, 

সৃত্যেন্সনাথ ঠাকুর সি. এস্‌, 

জ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুর, 

ক্ষিতীব্রনাথ ঠাকুর বি, এ, 

বঙেন্দরনাথ ঠাকুর, ন 


» গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 


সস 


_ পরিষদের কর্মচারী। 
সভাপতি ।. " 
মাননীয় শীযুক্ত রমেশচন্্ দত্ত সি, এস্‌ ; সি, আই, ই। 


শ্রীযুক্ত রজনীনাথ রায় এম্‌, এ! এ 
শ্রীযুক্ত শারদারঞ্জন রায় এম্‌, এ! 


